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৩৬1১৯ 


দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন । 


প্রায় তিন বদর হইল, পবর্ভমান ভারত” ছুই সহস্র মুদ্রিত হয়। ইহার 
মধ্যেই পুনমুর্রিণের প্রয়োজন হওয়ার বুঝা যাইতেছে যে, এই পুস্তকে 
সাধারণের কোন বিশেষ অভাব পুরণ করিয়াছে । এবার অনেকের 
অনুরোধে কয়েকটি মার্জিন্তাল নোট সন্নিবেশিত হইল। আশা করি, 
 ইহথাদ্থার৷ পাঠকবর্গের পুস্তকখানির পূর্বাপর ভাব সামগ্রস্ত করিয়া পড়িবার 
সুবিধা হইবে। মূল হস্তলিপির সহিভ পুস্তকখানি ভাল করিয়া মিলাইয়া 
দেওয়া হইয়াছে, এবং ছুই একটা সামান্ত অশুদ্ধি সংশোধিত হইয়াছে। 
২1৪টী নৃতন ফুটনোট ও সংযোজিত হইরাছে। 


৮ 
১লা শাবণ, | বশহ্বদ__ 


১৯৫ সাল। | | প্রকাশক । 


ভূমিকা। 


“স্বামী বিবেকানন্দের সর্ধাতোমুখী গ্রতিভপ্রন্থত 'প্বর্জুমান, ভারত” 
বঙ্গদাহিত্যে এক অমুল্যরত্ণ । তমপাচ্ছন্ন ভারতেতিস্বাসে একটা পূর্ববাপর 
সন্ধ দেখা অতি কম লোকের ভাগ্যে ঘটে। স্থলৃষটি ধারণ পাঠক, 
ইছাছে দুই চারিটি ধর্মাবীর ব| কর্ীরের মুন্তি'এবং ছুই একটি ধর্মাবিপ্লব. 
বা রাজ্যবিশ্লব, অতি: অসঙধন্ধভাবে গ্রথিত ভিগ্ন আর কিছুই দেখেন না । 
গবেষণাশীল যশোলিগ, পাশ্চাত্য: পঞ্জিতকুলের সুষ্দৃষ্টিও ' প্রাচ্য: 
_জাতিসমূহের মানিক গঠন, আচার বাব্হার, কার্য প্রণালী প্রভৃতির দ্বারা, 
প্রতিহত হইয়!, এখানে অনেক সময়ে সরল পথ ত্যাগ করে এবং 
কুজ্মাটিকাবৃত কিনতুত-কিমাকার মুন্তিককলই দেখিয়া থাকে । বিশেধতঃ 
যে শক্তি ভারতের অস্থিমজ্জায় প্রবিষ্ট, যাহার : থেলা বৈদিক অধিকার 
. হইতে বৌদ্ধাধিকার পর্যান্ত সর্বপ্রকার উচ্চভাব-সমূদগ্নের সমাবেশ করিয়া 
ভারতকে জগতের শিরোভূষণ করিয়াছিল, যাহার ভীনতায় পুনরায় মুন্লমান 
গ্রস্থতি বিজাতীয় রাজগ্রণের, ভারতে প্রবেশ, . সেই ধশ্খরশক্তি পাশ্চাত্য 
পত্ডিতকুলের দৃষ্টিতে ছায়াময় অবাস্তব মুস্তিবিশেষরূপে প্রকাশিত, আতরাং 
উহা দ্বারা ঘে জাতীয় উন্নতি এবং অবনতি সমাধান হইতে: পারে, ইহা 
. তাহাদের বুদ্ধির সম্পূর্ণ অগোচর।. ব্যক্তিগত ভাবসমূহই সমষ্টিরপে 
সমাজগত হইয়! 'জাতিবিশেষের ,জাতীয়ত্ব সম্পাদন করে। এই জাতীয়ত্ব-, 
ভাব ভিন্ন ভিন্ন জাতির পরস্পর বিভিন্ন বলিয়াই এক জাতির পল্দে অপর 
জাতির ভাব বুঝ!” ছষ্ধর হইয়া. উঠে এবং সেই জন্তাই তারতেতিহাস 
টানে বুঝিতে যাইয়া পাশ্চাত্য পর্ডিতকুল অনেক সময়ে [বিফলমলোরথ 


০ 


হন। জ্ামাদের ধারণ, ভারতে ইত্তিহাসের যে অভাব তাহ! নহে কিন্তু 
উহার সঙ্বন্ধ ংযৌজনে ভারতসম্তানই একমাত্র সমর্থ এবং উহার যথার্থ 
পাঠক্রম উীছাদের দ্বারাই একদিন ন! একদিন আবিষ্কৃত হইবে । বহুল 
পরিভ্রমণ, গর্বিত রাজকুল হতে দরিদ্র প্রজা পর্যন্ত সকলের সহিত 
সমভাবে মিলন, ভারত এবং ভারতেতর দেশের আচারব্যবহ্থার এবং 
জাতীয়ত্ব-ভাবসমুছের নিরপেক্ষ দর্শন, অশেষ 'অধায়ন এবং স্বদেশবাসীর 
প্রতি অপার . প্রেম ও তাহাদের দুঃখে গভীর সহানুভূতির ফলে স্বামিজীর 
মনে ভারতের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল, “বর্তমান ভারত” তাহ্থারই 
নিদর্শনম্বরূপ। 

ভারতেতিহাসের জটল প্রশ্নপমূহের সমাধানে তিনি কতদূর কৃতকার্য 
হইয়াছেন, সে বিষয়ে আমাদের বলিবার কিছুই নাই; পাঠকের ক্ষমতা 
থাকে ত বিচার করিয়! দেখুন । তবে স্বামিজার ন্যায় অসাগান্ত জীবন 
এবং প্রতিভোতৎ্পন্ন মীমাংসা যে চিন্তা ও পাঠের যোগ্য, সে বিষয়ে কে 
সন্দিহান হইতে পারে? 

প্ৰর্তমান ভারত” প্রথমে প্রবন্ধাকারে পাক্ষিক * পত্র “উদ্বোধনে? 
প্রকাশিত হয়। অনেকের মুখে এ সময়ে শুনিয়াছিলাম যে, উহার ভাষা 
অতি জটিল এবং ছুর্বোধ্য। এখনও হয়ত অনেকে ত্র কথ! বলিবেন, 
কিন্তু অগ্ত আমরা সেই মতের পক্ষাবলম্বন করিয়া ভাষার দোঁষ স্বীকার 
পুর্ববক পবর্তমান ভারত” উপহারহন্তে সলজ্জভাবে পাঁঠকসমীপে সমাগত 
নহি। আমর! উহাতে ভাব ও ভাষার অদ্ভূত সামঞ্জন্ত দেখিরা মোহিত 
হইয়াছি। বঙ্গভাষা যে অন্ত অগ্লারতলে অত অধিক ভাবরাশি প্রকাশে 
সমর্থ, ইহা আমরা পূর্বে আর কোথাও দেখি নাই। পদলালিত্য 
অনেক স্থানে বিশেষ বিকশিত। অনাবগ্তক শ্নিচয়ের এতই অভাং 





* এক্ষণে মাসিক । 


এক করাই” 'সত্যলাভের প্রধান সাধন, ইহা যেন আমরা নিত্য মনে 
রাখিতে, পারি। নিন্দার কটুকশাঘাতে অভিজাত ব্যক্তির হৃদ 
আত্মান্থসন্ধান এবং সংশোধনেচ্ছাই ৰ্লবতী হয়, কিন্তু ইতর ব্যক্তির হৃদয় 
এ আতাতে জঘন্ত অসত্য, হিংসা, সতাগোপন প্রতৃতি. কুপ্রবৃত্তির আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়া! অবনতির পথে দ্রুতপদস্ধারে অগ্রসর হয় । 

এখানে ভারতের মহাকবির কথা আমাদের মনে উদয় হইতেছে, 
যথা & . | 
“অলোক্ষসা মান্টমচিন্ত্যহেতুকম্‌ 
নিন্দস্তি মন্দাম্চরিতং মহাত্মনাম্‌।1” 


১ল! জোষ্ঠ, . অলমিতি__ 
১৩১২। ] সারদানন্দ | 


স্বন্ন্মান্ন ভ্ভাল্লভ্ড ॥ 


বৈদিক পুরোহিত মন্ত্রবলে বলীয়ান, দেবগণ তীভার 
মন্্রবলে আহত হইয়া পান ভোজন গ্রহণ করেন ও যজমানকে 
অভীগ্মিত ফল এরদান করেন।  ইহলৌকিক মঙ্গলের 


কামনার প্রজাবর্গ, রাজন্যবর্গও তাহার দ্বারস্থ। রাজা 


সোম * পুরোহিতের উপান্ত, বরদ ও মন্পুষ্ট আহতিগ্রহণেগ্গু 
দেখগণ কাজেই পুরোহিতের উপর সদয়। দৈববলের উপর 
মানব-বল কি করিতে পারে? মানব-বলের কেন্দ্রীভূত 
রাজাও পুরোহিতবর্গের অন্ুগ্রহপ্রার্থা। তাহাদের রূপা" 
ৃষ্টিই যথেষ্ট সাহাব ; তাহাদের আশীর্বাদ সর্বশ্রেষ্ঠ কর; 
কখন বিভীষিকাসংকুল আদেশ, কখন সহৃদয় মন্ত্রণা, কখনও 
কৌশলময় নীতিজাল- বিস্তার, রাজশক্ভিকে অনেক সময়েই 
প্ররোহিঙকুলের নিদেশবর্তী করিয়াছে। সকলের উপর 
ভন্র--পিতৃপুরুষদিগের নাম, নিজের ঘশোলিপি পুরোহিতের 
লেখনীর অধীন । সহাতেজস্বী, জীবদ্দশায় অতি কীত্িমান্‌, 
প্রক্গাবর্গের পিতৃমাতিস্থানীর হউন না কেন, মৃহাসমুদ্রে শিশির- 
বিন্দুপাতের গ্ঠায় কালসমুদ্রে ভাহার যশঃহ্রধ্য চিরদিতর 
অন্ত মিত) কেবল মহামতনাযী, অশ্বমেধ্যাজী, ব্ধার 


সখ সোনলতা_বেদে উহা 'রাজ। সোম” এই তাড়ি টির) ॥ 
১ 


পর 


মন্ত্রবলে বলী 


পুল্সোহিত'। | 


বৈদিক যুগে 
রাজশক্তি 
পৌরোহিত্য- 
শক্তির অধীন। 


রাজ। গু প্রজা। 


ভারতে 
প্রণালীবদ্ধ 

'. প্রজাশক্তির 

আঅভাব। 


বর্তমান ভারত । 


বারিদের ন্যায় পুরোহিতগণের উপর অজজ্র-ধন-বর্ষনকারী 
রাজগণের নামই পুরোহিত-প্রমাদে জাজ্বল্যমান। দেবগণের 
প্রির, প্রিরদর্শী ধন্মাশোক ব্রান্মণ্য-জগতে নান-মাত্র-শেষ ; 
পারীক্ষিত জনমেজয় আবাল-বুদ্ধ-বন্নিতার চির-পরিচিত । 
রাজা-রক্ষা, নিজের বিলাঈ বন্দবর্গের পুষ্টি ও সর্ববাপেক্ষা 
পুরোহিতকুলের তুষ্টির নিমিত্ত রাজরবি প্রজাবর্গকে শোষণ 
করিতেন বৈপ্তের। রাজার খাগ্ঠ, তীহার দুগ্ধবতী 


. গাভী। 


কর-গ্রহণে, রাজা-রক্ষায়, প্রজাবর্গের মতামতের বিশেষ 
অপেক্ষা নাই ঃ ভিন্দুজগতেও নাই, বৌদ্ধ-জগতেও তন্রপ। 
ফদ্দিও যুধিষ্টির বারণাধতে বৈগ্য শুদ্রেরও গৃহে পদার্পণ 
করিতেছেন, প্রজ্ঞার! রামচন্দ্রের যৌবরাজো অভিষেক প্রার্থন! 
করিতেছে, সীতার বণধানের জন্। গোপনে মন্ত্রণ। করিতেছে, 
কিন্তু সাক্ষাৎ প্রহাক্ষ-সম্বদ্ধে রাজোর প্রথা স্বরূপ কোন 
বিষয়ে প্রজাদের উচ্চবাচয নাই । প্রজাশক্তি আপনার ক্ষমতা! 
অপ্রতাক্ষভাবে, খিশৃঙ্খনরূপে প্রকাশ করিতেছে । সে শক্তির 
অস্থিত্বে প্রজাবর্গের এখনও জ্ঞান হর নাই।: তাহাতে 
সমবায়ের উদ্যোগ বা ইচ্ছাও নাই; সে কৌশলেরও সম্পূর্ণ 
অভাব, যাহা দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিপুঞ্জ একীভূত জইয়া প্রচণ্ড 
বল সংগ্রহ করে। রি 
- নিয়মের অতাব__তাহাও নভে ; নিরম আছে, প্রণালী 
আছে, নির্ধারিত অংশ আছে, কর-সংগ্রহ ও সৈম্তচালনা 
বা ব্চার-সম্পাদন বা দণ্ড-পুরস্কার সকল বিষয়েরই পুজ্ঘান্পুঙ্ঘ 


২ 


বর্তমান ভারত। 

নিয়ম আছে, কিন্তু তাহার মুলে খধির আদেশ-_দৈবশক্তি, 
ঈশ্বরাবেশ।. তাহার স্থিতিস্থাপকত্ব একেবারেই নাই 
বলিলেই হয় এবং তাহাতে প্রঙ্গাবর্ণের সাধারণ মঙ্গলকর' 
কাধ্যমাধনোদেশে সহমতি হইবার বা সমবেত বুদ্ধিযোগে 
রাজগৃহীত প্রজার ধনে সাধারণ স্বব্ববৃদ্ধি ও তাহার আক্- 
বায়নিয়মনের শক্তিলাভেচ্ছার কোনও শিক্ষার সম্ভাবনা নাই। 

আবার এ সকল নিদেশ পুস্তকে | পুস্তকাবদ্ধ নিয়ম ও 
তাহার কার্য-পরিণতি এ দুয়ের মধ্যে দুর অনেক । একজন 
রামচন্ত্র শত. শত অগ্নিবর্ণের * পরে জন্মগ্রহণ করেন! 
চগডাশোকত্ব অনেক রাজাই আজন্ম দেখাইয়া যান) ধর্মী 
শোকত্ব 1 অতি অশ্লপংখাক | আকবরের গ্টায় গ্রজারক্ষকের 
সংখ্যা আরঙ্গজীবের স্তাঁয় গ্রজাত্ক্ষকের অপেক্ষা অনেক 
অল্প। 
ডি * অগ্িবর্ণ__স্ত্যবংতীয় রাজবিশেষ । ইনি প্রজাগণের সহিত সাক্ষাৎ 
না করিয়! দিবারাত্র অন্তঃপুরে কাটাইতেন। অতিরিক্ত ইন্তরিয়পরতা- 
দোষে বঙ্ষ্মারোগে ইহার মৃত্যু হয়। 

1 ধর্মাশোক- ভারতবর্ষের একচ্ছত্র সম্রাট অশোক। ইনি ুঃ 


প্রায় ৩** বতমর পর্বে বর্তমান ছিলেন । ভ্রাতৃহত্যা প্রভৃতি নৃশংস 
কাধ্যের দ্বারা সিংহানন লাভ করাতে ইনি পূর্বে চণ্তাশোক নামে প্রসিদ্ধ 


ছিলেন। কথিত আছে, সিংহাসন লাভের প্রায় নয় বংসর পরে বৌদ্ধধর্দে, 


দীক্ষিত হইয়া তাহার শভাবের অদ্ভুত পরিবর্তন মন্পন হয়। ভারত ও 
. ভারতেতর দেশে বৌদ্ধধর্মের বন্ুল প্রচার ভাহার দ্বারাই সাধিত হয়? 
ভারত, কাবুল, পারন্ত এবং পালেস্তাইন্‌ এভুতি দেশে অদ্যাবধি আবিদ্ভৃত 
স্তুপ, স্তম্ভ এবং পর্ধবতগাত্রে ক্ষোদিত শাসনাদি ই বিষয়ে ভূরি সাক্ষ্য 
প্রদান করিতেছে। এই প্রকার ধর্দামুরাগ এবং প্রজারগ্ুনের জন্যই 
ইনি. পরে “দেবানাং পিয়োপিয়দসী* (দেবতাদের প্রিয় প্রিয়দর্শন ) 
ধর্মীশোক বলিয়। বিখ্যাত হয়েন । 


ও 


খযবাক্য 
সমুদয় প্রাচীন 
নিয়মের মূলীভূত 
হওয়ায় 
প্রজাশক্তির 
বিকাশের 
বিদ্বু। 


খষিপ্রণীত 
নিয়মাবলী 
ভাল হইলেও 
রাজশক্তি গ্রজা- 
শক্তি-নিয়মিত 
না থাকায় 
রাজার প্রকৃতি- . 
অনুযায়ী 
প্রজাপুঞ্জের 


- মঙ্গলামজল। 


নি 


প্রজানিরপ্ক্ষে 
রাজা ভাল 
হইলে প্রজার 
আপাতমঙ্গল 
হইলেও 
স্বায়ত্তশীসনের 
অভাবে 
এ্রজার ক্রমশঃ 
" অবনতি । 


প্রাচীন ভারতে 
্বায়ত্তশাসনের 
ভাব স্থানে 
স্থানে কিঞ্চিৎ 
পরিমাণে 
থাকিলেও 
বিকাশ প্রাপ্ত 
হয় নাই। 


বর্তমান ভারত । 


হউন যুধিষ্ঠির বা রামচন্দ্র বা ধর্দ্মাশোক বা আকবর, 
পরে যাহার মুখে সর্বদা অন্ন তুলিয়! দেয়, তাহার ক্রুমে 
নিজের অন্ন উঠাইয়া খাইবার শক্তি লোপ হয়। সর্ব- 
বিষয়ে অপরে যাহাকে রক্ষা করে, তাহার আব্মরক্ষা-শক্তির 
্ত্তি কখনও হয়না | সর্বদাই শিশুর স্থায় পালিত 'হুইলে 
অতি বলিষ্ঠ যুবাও দীর্থকায় শিশু হইয়া যায়।, দেবতুল্য 
রাজ। দ্বার! সর্বতোভাবে পালিত প্রজাও কখন স্থায়ত্ত-শাধন 
শিখে না) রাজমুখাপেক্ষী হইয়া ক্রমে নিব্বীধ্য ও নিঃশক্তি 
হইর় যায়| প্র “পালিত” পরক্ষিতই দীর্ঘস্থায়ী হইলে 
সর্ধনাশের মূল। 

মহাপুরুষদিগের অলৌকিক প্রাতিভ-জ্ঞানোৎপন্ন শান 
শাপিত সমাজের শাসন রাজা, প্রজা, ধনী, নিধন, মুর্খ, 
বিদ্বানসকলের উপর অব্যাহত হর! অন্ততঃ বিচারসিদ্ধ, 
কিন্তু কার্যে কতদূর হঈয়াছে ব। হয়, পুর্বে, বলা হইয়াছে। 
শাসিতগণের শাসন-কার্য্যে অন্ুমতি_ধাহা আধুনিক 
পাশ্চাত্য জগতের মূলমন্ত্র এবং যাহার শেষ বাণী আমে- 
প্রিকার শাসনপদ্ধতিপত্রে অতি উচ্ভরবে বোষিত হইয়াছে 
“এদেশে প্রজাদিগের শাসন প্রঙ্গাদিগের দ্বারা এবং প্রজা- 
দিগের কল্যাণের নিমিত্ত হইবে”--যে একেবারেই ভারতবর্ষে 
ছিল না, তাহাও নহে। যবন পরিব্রাজকের! অনেকগুলি 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীনতন্্র এদেশে দেখিয়াছিলেন, বৌদ্ধদিগের 
গ্রন্থেও স্থলে স্থলে নিদর্শন পাওয়া. যায় এবং প্রকৃতি. দ্বারা 
অনুমোদিত শাসনপদ্ধতির বীজ যে নিশ্চিত গ্রাম্য পথ্চীয়তে' 


7. 
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বর্তমান ভারত । 

বর্তমান ছিল এবং এখনও স্থানে স্থানে আছে, সে বিষয়ে 
আরলন্দেহ নাই। কিন্তু সেবীজ যে স্থানে উপ্ত হইয়া- 
ছিল, অঙ্কুর সেথায় উদগত হইল, না) এ ভাব গর গ্রাস্য 
পঞ্চারৎ ভিন্ন সমাজম্ধ্যে কখনও সম্প্রসারিত হর নাই। 

ধর্ম্সমাজে ত্যাগীদের মধ্যে বৌদ্ধ ষতিগণের মঠে, এ 
স্বায়ত্ত-শাসনপ্রণালী বিশেষরূপে পরিবন্ধিত হইয়াছিল, তাহার 
নিদর্শন যথেষ্ট আছে এবং অগ্তাপি নাগা সন্থ্যাসীদের মধ্যে 
পঞ্চের ক্ষমতা ও সম্মান, প্রতোক নাগার সম্প্রদারমধ্যে 
অধিকার ও উক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সমবায়-শক্তির কায 
দেখিলে চমত্রুত হইতে ভয়। 
... বৌদ্ধোপপ্লাবনের সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিতের শক্তি ক্ষন» ও 
রাজন্তবর্সের শক্তির বিকাশ । 


বৌন্যুগ্সের পুরোহিত সর্বত্যাগী, মঠাশ্রয়, উদাসীন । 


“শাগেন চাপেন বা” রাজকুলকে পদানত করিয়া রাখিতে 
তাহাদের উৎসাহ বা ইচ্ছা নাই। থাকিলেও আহুতিভোজী 
দেবকুল্লের অবনতির সহিত তাহাদের প্রতিষ্ঠাও নিয়্াভিমুখী ; 
কত শত ব্রহ্ধ! ইন্্রাদি বুদ্ধত প্রাপ্ত নরদেবের চরণে প্রণত এবং 
এই বুদ্ধতে মনুয্যমাত্রেরই অধিকার । 

কাজেই রাজশক্কিরূপ মহাবল যজ্তাশ্ব আর পুরোহিত-হস্ত- 
ধৃত-্দূঢ়-দংযত-রশ্মি নহে ) সে এবার আপন বলে স্বচ্ছন্রচারী। 
এ ঘুগ্গের শক্তিকেন্্র দামগারী, য্ুর্ধাজী পুরোহিতে নাই, 
রাজশক্তিও ভারতের বিকীর্ণ ক্ষত্রিয়বংশ-সমভূৃত ক্ষুদ্র ক্ষুত্র 
মওলী-পতিতে সমাহিত নহে? এ যুগের দিগ দরিগন্তব্যাপী, 

৫ 


বৌদ্ধ যতি ও 
নাগাদের মধ্যে 
স্বায়ত্রশাসন। 


বৌদ্ধ বিশ্লবে 
রাজশক্তির 
বিকাশ-- 
ভারতের 
একচ্ছত্র 


_ সভাড়গণ। 


বৌদ্ধযুগের 
অবসানে 
পৌরোহিত্য- 
শত্বির 
পুনরুখান। 


মুসলমানাধি- 
কারের পূর্বে 
পরম্পর মহায়ক 
পৌরোহিতা- 
শক্তি ও ক্ষুদ্র 
স্কু্র রাজশক্তি। 


বর্তমান ভারত। 


অপ্রতিহতশাসন, 'আসমুদ্রক্ষিতীশগণই মানব-শক্তিকেন্ত্র। 
এ ষুগের নেতা আর বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ নহেন, কিন্তু সম্া্ 
চন্ত্রগুপ্ত, ধন্মাশোক প্রভৃতি । বৌনষুগের একচ্ছত্র পৃথিবী" 
পতি সম্রাড়গণের স্টায় ভারতের গৌরববুদ্ধিকারী রাজগণ 
আর কথন ভারত-সিংহাসনে আরূঢ় হন নাই) এ ফুগের 
শেষে আধুনিক হিন্দুধন্্ ও রাজপুতাদি জাতির অস্যু্থান। 
ইহাদের হস্তে ভারতের রাজদপ্ড পুনর্ববার অথপ্ড প্রতাপ হইতে 
বিচ্যুত হয়া শতথওড হইয়া যায়। এই সময়ে ব্রান্মণ্যশক্তির 
পুনরভ্যু্থান রাজশক্কির সহিত সহকারিভাবে উদ্যক্ত 
হইয়াছিল। ্ 

এ বিপ্রবে_বৈদিক কাল হইতে আরব হইয়। জৈন ও 
বৌদ্ধ-বিপ্রবে বিরাট্রূপে ক্ফুটীরুত পুরোহিত-শক্তি ও 
রাজশক্কির ঘে চিরস্তন বিবাদ-_তাহা মিটিয়া গিয়াছে, এখন 
এ ছুই মহাবল পরস্পর সহায়ক$ কিন্তু সে মহিমান্বিত 
কষাত্রবীর্ব্যও নাইট ব্রহ্মবী্যযও লুপ্ত । পরস্পরের স্বার্থের সহায়, 
বিপক্ষ পঞ্ষের সমূল উৎকাষণ, বৌদ্ধবংশের সমূলে নিধন 
ইত্যাদি কার্যে ক্ষয়িতবীর্ধ্য এ নূতন শক্তি-সংগম, নানাভাবে 
বিভক্ত হইয়, প্রায় গতপ্রাণ হইয়া পড়িল; শোণিত-শোষণ, 
বৈর-নির্যাতন, ধনহুরণাদি ব্যাপারে নিয়ত নিধুক্ত হইয়া, 
পুর্ব রাজন্যবর্ের রাজক্থয়াদি যন্ত্রের হান্তোদ্বীপক অভিনয়ের 
অঙ্কপাত মাত্র করিয়া, ভাটচারণাদি-চাটুকার-শৃঙ্ঘলিত-পদ 
ও মন্ত্রের মহাবাগঞাল-জড়িত হইয়া, পশ্চিমদেশাগত 
মুপলমান ব্যাধনিচয়ের সুলভ যুগয়ার পরিণত হইল । 

৬ 


বর্তমান ভারত । 


বে পুরোহিতশক্তির সহিত রাঁজশক্তির সংগ্রাম বৈদিক 
কাল হইতেই চলিতেছিল, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অমানব-গ্রতিভা 
স্বীয় জীবদ্দশায় যাহার ক্ষত্রপ্রতিবাদীতা প্রায় ভঞ্জন করিয়া 
দিতে সক্ষম হষ্য়াছিল, যে রাহ্গণ্যশক্তি জৈন ও বৌদ্ধ উপ- 
প্লাবনে ভারতের কর্মক্ষেত্র হতে প্রায় অপস্থত হইয়াছিল, 
অথব| প্রধল প্রতিদন্দী ধর্মের ন্ঞানবর্তী, হইন্না কথঞ্চিৎ 
জীবনধারণ করিতেছিল, যাহা মিহিরকুলাদির* ভারতাধিকার 
হইতে কিছুকাল প্রাণপণে পূর্ব প্রাধান্ত স্থাপন করিতে চেষ্টা 
করিয়াছিল, এবং প্র প্রাধান্ট স্থাপনের জন্য মধ্য এসিয়া 
হইতে সমাগত ক্রুরকর্ণা বর্ধর-বাহিনীর পদ্ানত হইয়া, 
তাহার্দের লীভৎস বীতি নীতি স্বদেশে স্থাপন করিয়া, 
বিগ্তাবিহীন বর্ধর ভুলাইবার সোজা পথ মন্্ত্ত্রমাত্র-আ শ্রয় 
হইয়া, এবং তজ্ঞন্ঠ নিজে সর্ববতোভাবে ভতবিছ্যা, হতবীর্ধয, 
হৃতাচার হইয়া, আর্ধ্যাবর্তীকে একট প্রকাণ্ড বাম বীভৎস 
. 9 বর্ধরাচারের আবর্ভে পরিণত করিয়াছিল, এবং যাহ! 
কুসংঙ্কার ও 'অনাচারের অনশ্তাস্তাব ফলস্বরূপ সারহীন ও 
অতি দুর্বল তইরা পড়িয়াছিল, পশ্চিম হুঈতে সমুখিত 
মুসলমানাক্রমণরূপ প্রবল বাষুর স্পর্শমাত্রেই “তাহা শতধা ভগ্ন 
হইয়া মুত্তিকার পতিত হইল ।_ পুনর্ধীর কখনও উঠিবে 
কিকেজানে? 
মুসলমান রাজত্বে অপরদিকে পৌরোহিত্যশক্তির প্রাহুর্ভাব 
অসম্তব। হজরত মহম্মদ সর্ধতোভাবে এ শ্কির বিপক্ষ 


* মিহিরকুল-_ হুন জাতীয় রাজা | 


৭ 


মুসলমানাধি- 
কারে পূর্ব 
হইতেই দুর্বধর 
পৌরোহিত্য- 
শক্তির সমূলে 
বিনাশ । 


মুসলমানবর্- 


প্রবর্তক মহম্মদ 


পৌরোহিত্য- 
শক্তির বিপক্ষ 
ছিলেন বলিয়া 


এবং মুস্তিপূজক 
হিন্ুু ভাহাদের 


দ্বারা কাফের 
- বলিয়া 
বিবেচিত 
হওয়ায় 
মুসলমান 
রাজত্বে 


পুরোহিতকুলের 


সর্ববনাশ। 


মুঘলমান 
রাজতে হিন্নুর 


অবস্থ1__রাজ- 


শক্তি ভিন্নধন্মী 
প্রবল প্রতাপ 
রাজগণে 
সঞ্চারিত, 
পুরোহিতের 
কেবল ধর্ম- 
কর্মের বিধি- 


নিয়মনে সামান্ত 


অধিকার । 


চে বর্তমান ভারত । 


ছিলেন, এবং যথাসম্ভব প্রী শক্তির একান্ত বিনাশের জন্য 
নিয়মাদি করিয়া গিক্লাছেন। মুললমান রাজত্বে রাঁজাই 
শবয়ং প্রধান পুরোহিত ; তিনিই ধর্মগুরু; এবং সা 
হইলে প্রায়ই সমস্ত মুসলমান জগতের নেতা হইবার আশা 
রাখেন । মাহদী * বা ঈশাহী 1 মুসলমানের নিকট সম্যক্‌ 
স্বণা নহে, তাহারা অল্পবিশ্বাসী মাত্র; কিন্তু কাফের 
মৃন্তিপূুজাকারী হিন্দু এ জীবনে বলিদান ও অস্তে অনন্ত 
নরকের ভাগী। সেই কাফেরের ধন্্গুরুদিগকে-_ পুরোহিত" 
বর্গকে-_দয়! করিয়া কোনও প্রকারে জীবন ধারণ করিতে 
আজ্ঞামাত্র মুসলমান রাজা দিতে পারেন, তাহাও কখনও 
কখনও) নতুবা রাজার ধর্থান্থুরাগ একটু বুদ্ধি হইলেই 
কাফেরহত্যারূপ মহাযজ্ঞের আয়োজন ! 

এক দিকে রাজশক্তি ভিরধর্মী ভিন্াচারী প্রবল রাজগণে 
সঞ্চারিত; অপর দিকে পৌরোহিত্যশক্কি সমাজ-শাসনাপিকার 
হইতে সর্বতোভাবে -বিচাত। ,মন্ধাদি ধর্ধশান্সের স্থানে 
কোরাণোক্ত দগ্ডনীতি, সংস্কৃত ভাষার স্থানে পারসী আরবী! 
সংস্কৃত ভাষা, বিজিত দ্বণিত হিন্দুদের ধর্থরমাত্র-প্রয়োজন 
রহিল, অতএব পুরোহিতের হস্তে যথাকথঞ্চিৎ প্রাণধারণ 
করিতে লাগিল, আর ত্রাক্গণ্যশক্তি বিবাহার্দি রীতিনীতি 
পরিচালনেই আপনার দুরাকাজ্ষ! চরিতার্থ করিতে রহিল 
__তাহাও যতক্ষণ মুসলমান রাজার দয়া । 





মচরাচর ঘাহাকে ইন্থদী বলে ৪, 
+ হ্রীশ্চিয়ান। 
৮. 


বর্তমান ভারত । . 


বৈদিক ও তাহার সন্নিহিত উত্তরকলে পৌরোহিত্য- 
- শক্তির পেষণে রাজশক্তির ক্ফৃত্তি হয় নাই। বৌন্ধবিপ্লাবের 
পর ব্রাঙ্গণ্যশক্তির বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের রাজশক্তির 
অন্পূর্ণ বিকাশ আমরা দেখিরাছি। বৌদ্ধ সাম্রাজ্যের বিনাশ 
ও মুসলমান সাম্রাজা স্থাপন, এই ছুট কালের মধ্যে রাজপুত 
জাতির দ্বার রাজশক্তির পুনরুভ্ভাবনের চেষ্টা যে বিফল হইয়া 
ছিল, তাহারও কারণ পৌরোহিতাশক্কির নবজীবনের চেষ্টা । 

পদদলিতপৌরোহিত্যণক্তি মুদলমান রাজা বহু পরিমাণে 
মৌর্য, গুপ্ত, আন্ধ, ক্ষাত্রপাদদি * সমাড় বর্গের গৌরবন্তী 
পুনরুদ্তামিত করিতে সক্ষম হইয়াছিল । 

এই প্রকারে কুমারি হইতে শ্রীশক্কর ও শ্রীরামানুজাদি- 
পরিচালিত, রা'জপুতারদিবাহু, জৈনবৌদ্ধরুধিরাক্তকলেবর, 
পুনরভ্াখানেচ্ছু ভারতে পৌরোহিত্যশক্তি ' মুসমানা ধিকার- 
যুগে চিরদিনের মত প্রন্প্ত রছিল। যুদ্ধবিগ্রহ, প্রতিঘন্িত! 
এ যুগে কেবল রাজায় রাজায়। এষুগের শেষে যখন 
হিন্ুশক্তি মহারাস্র বা শিখবীর্যের মধ্যগত হইয়া হিন্নধর্মের 
কথঞ্চিৎ পুনঃস্থাপনে সমর্থ হইয়াছিল, তখনও তাহার সঙ্গে 
পৌরোহিত্যশক্তির বিশেষ কার্ধা ছিল না) এমন কি, শিরেরা 
প্রকাশ্তভাবে ত্রাহ্গণ-চিহ্নাদি পরিত্যাগ করাইয়া স্বধন্মীলিঙ্গে 
স্কুষিত করিয়া ব্রা্গণসস্তানকে স্বসন্প্রদায়ে গ্রহণ করে । 

এই প্রকারে বহু ঘাত্প্রতিঘাতের পর রাজশক্তির 


শেষ জয় ভিন্নধর্্মাবলম্বী রাজন্যবর্গের নামের কয়েক শতাবী 





* ক্ষাত্রপ__আর্াবর্ত ও গুজরাটের পারস্রদেশী় স্গাড়গণ।,. রঃ 
৯ 


পৌরোহিত্য- 
শক্তি ও রাজ- 
শক্তির সংঘর্ষের 
সংক্ষিপ্ত 
ইতিহাস? 


ভাঁরতে অভিনব 
শ্তি। 


প্রাচীনকালে 
এদেশে ব্রাঙগণ 
বা ক্ষত্রিয়” 
শক্তির প্রভাব 
ছিল-_ভারতের 
বর্তমান রাজা 
ইংরাজ ব্রাহ্মণ 
বা ক্ষত্রিয়শক্তি- 
সম্পন্ন নহে, 
বৈশ্যশভি- ? 
সম্প্গ। 


' বর্তমান ভারত 
ধরিয়া ভারত-আকাশে গ্রতিধ্বনিত হইল। কিন্তু এই যুগের 
শেষভাগে ধীরে ধীরে একটি অভিনব শক্তি ভারত-সংসারে 
আপনার প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। 

এ শক্তি এত নূতন, উহার জন্ম কমন ভারতবাসীর পক্ষে : 
এমন অভাবনীর, উহার প্রভাব এমনই ছুদ্র্য যে, এখনও 
অগ্রতিহতদগুপারী হইলেও মুষ্টিমেয় মাত্র ভারতবাসী 
বুঝিতেছে, এ শক্তিটি কি-- 

আমরা ইংলগ্ডের ভারতাধিকারের কথা বলিতেছি। 

অতি প্রাচীনকাল হইতেই ধনধান্তপুর্ণ ভারতের বিশাল 
ক্ষেত্র প্রবল বিদেশীর অধিকারস্পুহ৷ উদ্দীপিত করিয়াছে.। 
বারম্বার ভারতবাসা বিজাতির পদদলিত হই্রাছে 1 তবে 
ইংলগ্ডের ভারতাধিকার-রূপ বি্জরব্যাপারকে এত অভিনব 

বলি কেন? পু 

অধ্যান্মবলে, মন্ত্রবলে, শান্ত্রবলে বলীয়ান, শাপাস্ত্র, 
সংসারস্পৃহাশূন্ত তিপস্বীর ভ্রকুটি-সম্মুথে দুদ্ধর্ব রাজশক্কিকে 
কম্পান্িত হইতে ভারতবাসী চিরকালই দেখিয়া আসিতেছে । 
সৈশ্ঠসহায়, মহাবীর, শত্ত্রবল রাজগণের অপ্রতিহত বীর্ধ্য . 
ও একাধিপত্যের সম্মুখে প্রজাকুল, সিংহের সম্মুথে 
অন্ধাধুথের শ্তার নিঃশ্দে আজ্ঞাবহন করে, ভাহাও 
দেখিরাছে) কিন্তু যে বৈস্তকুল, রাজগণের কথা দুরে 
থাকুক, রাজকুটুম্গণের কাহারও সম্মুখে মহাধনশালী 
হঈয়াও সর্বদা বদ্ধহস্ত ও ভয়ত্রস্ত, মুষ্টিমেয় সেই বৈশ্ঠ 
একত্রিত হইরা ব্যাপার-অনুরোধে নদী সমুদ্র উল্লজ্বন করিয়? 


বন্তমান ভারত। 


কেবল বৃদ্ধি ও অর্থবলে হীরে ধীরে চিরপ্রতিষ্িত হিন্দ 
সুসলমান রাজগ্রণকে আপনাদের ক্রীড়া-পুত্তলিকা করিয়। 
ফেলিবে, শুদ্ধ তাহাই নহে, স্বদেশীয রাজন্তগণকে ৪ অর্থবলে 
আপনাদের তৃত্াত্ স্বীকার করাইয়। তাহাদের শৌর্যাবীর্যয ও 


বিষ্তাবকে নিজেদের ধনাগমের প্রবল বন্্র করিয়া লইবে, ও 


যে দেশের মহাকবির অলৌকিক তুলিকায় উন্মেষিত, গর্বিত 
লর্ড একজন সাধারণ ব্যক্তিকে বলিতেছেন, “পামর, রাজ- 
সামস্তের পবিত্র দে স্পর্শ করিতে সাহস করিস্‌;” অচিরকাঁল 
মধ্যে রী দেশের প্রবল সামন্তবর্গের উত্তরাপ্রিকারীরা যে ইষ্ট- 
উত্ডিযা কোম্পানী নামক বণিক্সম্প্রদায়ের আজ্ঞাবহ ভত্য 
হইয়া ভারতবর্ষে প্রেরিত হওয়। মানবজীবনের উচ্চাকাজ্ষার 
শেষ সোপান ভাবিবে, ভারতবাপী কখনও দেখে নাই 1! 

সন্তাদি 'গুণত্রয়ের বৈষমাতারতম্যে প্রত ব্রাঙ্গণাদি 
চতুববর্ণ মনাতন কাল হইতেই সকল সভ্য-সগাজে বিদ্যমান 
আছে । কালপ্রভাবে আবার দেশভেদে এ চতুর্র্ণের 
কোন কোনটির সংখ্যাধিক্য বা প্রতাপাপ্পকা ঘটিতে থাকে, 
কিন্তু পৃগিবীর ইতিহাস আলোচনায় বোধ হয় যে, প্রাকৃতিক 
নিরমের বশে ত্রাহ্গণাদি চারিজাতি যথাক্রমে বন্থন্ধরা ভোগ 
করিবে। . 

চীন, স্ুমের, * বাবিল, 1 মিসরি, খল্দে, £ আর্ধ্য, 


* খল্দিয়ার আদিম নিবাদী। 
প্রাচীন বাবিলন-নিবানী । 
3. খল্দিয়া (001211208) নিবাসী । 
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ব্রাঙ্গণাদি 
চতুর্র্ণ ' 

" যথাক্রমে 
পৃথিবী ভোগ 
করে। 


বিভিন্ন দেশে 
বিভিন্ন সময়ে 
বিডির বর্ণের 
শক্তিলাত ও 
শশক্তিক্ষয়। 


বর্তমান ভারত। 


ইরাণি, * রাহুদী, আরাব, এই সমস্ত জাতির মধোই সমাজ- 
নেতৃত্ব ,প্রথমযুগে ত্রাহ্মণ বা! পুরোহিত-হজ্তে। ছিতীদ্নধুগে 
ক্ত্রিয়কুল অর্থাৎ -রাঁজসমাজ বা একাধিকারী রাজার 
অভ্যুদয় | 

বৈশ্ত বা বাণিজ্যের দ্বার ধনশালী সম্প্রদায়ের সমাজ- 
নেতৃত, কেবল ঈীগপ্রমুখ আধুনিক পীঁশ্চাত্যজা তিদিগের 
মধ্যেই প্রথম ঘটিয়াছে। 

যগ্ঠপি প্রাচীন টারর, কার্থেজ এবং অপেক্গাক্ুত অর্বাচীন 
কালে ভেনিসাদি বাণিঙ্ধযগ্রাণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য বনুপ্রতাপ- 
শালী হইয়াছিল, কিন্তু তথায়ও যথার্থ বৈস্তের অভাদয় 
ঘটে নাই। হু 

প্রাচীন রাজকুলের বংশধরেরাই সাধারণ ব্যক্তিগণ. ও 
আপনার্দিগের দাসবর্গের সহায়তায় এঁ বাণিজ্য করাইতেন 


, এবং তাহার উদ্বৃত্ত ভোগ করিতেন । দেশশাসনাদি কার্ধে 


সেই কতিপয় পুরুষ সওয়ায়, অন্ত কাহারও কোন বাঁউ- 
নিষ্পত্তির অধিকার ছিল না । মিসরাদি প্রাচীন দেশসমূহে 
ব্রাঙ্গণ্যশক্তি অল্প দিন প্রাধান্য উপভোগ করিয়া রাজন 
শক্তির অধীন ও সহায় হইয়া বাস করিয়াছিল। চীন 'দেশে 
ংফুছের + প্রতিভায় কেন্দ্রীভূত রাজশক্তি, সার্ধী ছবিসহ 
বৎসরের অধিককাল পৌরোহিত্যশন্কিকে আপন ইচ্ছানুসারে 
পালন করিতেছে, এবং গত ছুই শতাব্দী ধরিয়া সর্বগ্রাসী 





»* প্রাচীন পারস্ত-নিবাসী ॥ 
109085619- চীনদেশীয় বন্থপ্রাচীন ধর্ম এবং নীতিসংস্কারক | 
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বর্তমান ভারত | 


তিজ্তীয় লামার! রাজগুরু হইয়াও সর্ধপ্রকারে সম্রীটের 
অধীন হুইয়া কালযাপন করিতেছেন। 

ভারতবর্ষে রাঁজশক্তির জয় ও বিকাশ গন্ান্ত প্রাচীন 
সভ্য জাতিদের অপেক্ষা অনেক পরে হইয়াছিল, এবং 
তজ্জন্তই চীন মিশর বাবিলাদি জাতিদ্িগের অনেক পরে 
ভারতের সাস্্রাজ্ের অভ্যুথান। এক য়াছুদী জাতির মধ্যে 
রাজশক্তি.বন্থ চেষ্টা করিয়া'ও পৌরোহিত্যশক্তির উপর স্বীয় 
আধিপতা বিস্তারে সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়াছিল। বৈশ্তবর্গও 
সে দেশে কখনও ক্ষমত| লাভ করে নাই! লাধারণ প্রজ! 
পৌরোহিত্য-বন্ধন-মুক্ত হইবার চেষ্টা: করিয়া, অভ্যন্তরে 
. ঈশাহী ইত্যাদি ধর্সম্্রদায়সঙ্ঘর্ষে ও বাহিরে মহাবল রোমক 
রাজ্যের-পেধণে উৎপন্ন হইয়া গেল। 

যে প্রকার প্রাচীন ধুগে রাজশক্তির পরাক্রমে ব্রাহ্মণ্য- 
শক্তি বছু চেষ্টা করিয়াও পরাজিত হইয়াছিল, সেই প্রকার 
এই ঘুগে নবোদিত বৈশ্তুশক্তির প্রবলাঘাতে, কত রাজমুকুট 
ধূলাবলুষ্ঠিত হইল, কত রাজদও চিরদিনের মত ভগ্ন হইল। 
নে কয়েকটি সিংহাসন সুসভ্যদেশে কথঞ্চিত প্রতিষ্ঠিত রহিল, 
তাহাও তৈল, লবণ, শর্করা বা স্ুবাবাবসায়ীদের পণ্যলন্ধ 
গুরভূত ধনবাশির গ্রভাবে আমীর ওমরাহ সাজিয়। নিজ নিজ 
গৌরব বিস্তারের আস্পদ বলিয়! । 

ঘে নূতন মহ্থাশক্তির প্রভাবে মুহূর্মধো তড়িতপ্রবাহ 
- এক মেরুপ্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে বার্তা বহন করিতেছে, 
মহাচনের সায় তুঙ্গতরঙগায়িত মহোদধি যাহার রাজপথ, 
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বর্তমান যুগে 
বৈষ্ঠশক্তির 
প্রাধান্ত। 


ইংলগ্ের 
সিংহান 
বৈশ্য-্রক্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত। 


ইংলগের 
ভারতাধিকার 
ধর্ম খা বাহু- 
বঙের দ্বারা 
নহে, নব 


অভ্যুদিত 
বৈশ্যশক্তিবলে। 


সুতরাং ইহার 
সজ্বর্ষে ভারতে 
কি পরিবর্তন 
হইবে, তাহা! 
অনুমান করা 
কঠিন। 


বর্তমান ভারত । 


যাহার নিদেশে এক দেশের পণ্যচয় অবলীলাক্রমে অন্যদেশে 
সমানীত হইতেছে এবং যাহার আদেশে সম্াটুকুলও 
কম্পমান, সংসারসমুদ্রের সর্জয়ী এই বৈশ্যশক্তির অভাখান- 
রূপ মহাতরঙ্গের পীর্বস্থ শুভ্র ফেনরাশির মধ্যে ইংলগডের 
সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত । 

অতএব ইংলগ্ডের ভারতাধিকার বাল্যে শ্রুত ঈশামসি 
বা বাইবেল পুস্তকের ভারতজরও নহে, পাঠান মোগলাদি 
সম্রাড়গণের ভারতবিজয়ের গ্ভায়ও নহে । কিন্তু ঈশামসি, 
বাইবেল, রাজপ্রাসাদ, চত্ুরঙ্গিনীবলের ভূকম্পকারী 
পদক্ষেপ, তুরীভেরীর নিনাদ, রাজসিংহালনের বহু আড়ম্বর, 
এ সকলের পশ্চাতে বাস্তব ইংলগ বি্বামান। সে 
উংলপ্তের ধবজা--কলের  চিম্নি, বাহিনী--পণ্যগোত, 
যুদ্ধক্ষেত্র__গতের পণ্াবীথিকা এবং সআাজ্জী-স্বয়ং 
সুবর্ণাগী শ্রী । 

এই জন্যই পূর্বে বলিয়াছি, এটি অতি অভিনব ব্যাপার-_ 
ইংলগ্ডের ভারতবিজয় । এ নুতন মহাশক্তির সঙ্ভবর্ষে ভারাতে 
কি নৃতন বিপ্লব উপস্থিত হবে ও তাহার পরিণামে ভারতের , 
কি পরিবর্তন 'প্রসাধিত হইবে, তাহ! ভারতেতিহাসের গত 
কাল হইতে অনুমিত হইবার নভে । 

পুর্বে বলিয়াছি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্র, বৈশ্য, শুদ্র চারি বর্ণ 
পর্যায়ক্রমে পৃথিবী (ভোগ করে। প্রতোক বর্ণের রাজস্ব, 
কালে কতকগুলি লোকহিতকর এবং অপর কতকগুলি 
অহিতকর কার্যের অনুষ্ঠান হয়। 
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বর্তমান ভারত । 


পৌরোহিত্াশক্তির ভিত্তি বুদ্ধিবলের উপর, বানুবলের 
উপর নহেঠ এজন্য পুরোস্বিতদিগের প্রাধান্তের সঙ্গে সঙ্গে 
বিষ্যাচচ্চার আবির্ভাব । অতীন্দ্রির আধ্যাত্মিক জগতের 
বার্তা ও সহায়তার জন্য পর্বমানব প্রাণ সদাই ব্যাকুল। 
সাধারণের সেথায় প্রবেশ অসম্ভব) জড়ব্হ ভেদ করিয়া 
ইল্জি়সংঘমী, অতীন্দিরদশী, সন্তবগুণপ্রধান পুরুষেরাই সে 
পাজো গতিবিধি রাখেন, সংবাদ আনেন এবং অন্যকে পথ 
প্রদর্শন করেন । ইারাই পুরোহিত, মানবসমাজের প্রথম 
গুরু, নেতা! ও পরিচালক । 
দেঝবিৎ পুরোহিত দেববৎ পুজিত হয়েন। মাথার ঘাম 
পায়ে ফেলিয়া আর তাহাকে অন্গের সংস্থান করিতে হয় না) 
_ সর্কভোগের অগ্রভাগ  দেবপ্রাপ্য, দেবনাদের মুখাদি 
পুরোহিত-কুল | সমাজ তাহাকে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে যথেষ্ট 
সময় দেয়, কাজেই পুরোহিত 'চিস্তাণীল হয়েন, এবং তজ্জন্তই 
পুরোহিতপ্রাধান্তে (প্রথম বিদ্যার উন্মেষ! দুদ্ধর্য ক্ষত্রিয়- 
মিংহের এবং ভয়কম্পিত প্রজা-অজাযথের মধ্যে পুরোহিত 
দণ্ডারমান। সিংহের সব্বনাশেচ্ছ। পুরোহিতহস্তধৃত অধ্যাত্মু- 
রূপ কশার তাড়নে নিয়মিত । ধনজনমদোন্মত্ড ভূপালবুন্দের 
যথেচ্ছাচাররূপ অগ্নিশিখা সকলকেই ভল্ম করিতে সক্ষম, 
- কেবল ধন-জনহীন দরিদ্র তপোবিলসহার পুরোহিতের বাণীরূপ 
জলে সে অগ্নি নির্বাপিত। পুরোহিত প্রাধান্তে সভ্যতার 
প্রথম আবির্ভাব, পশুত্বের উপর দেবত্বের প্রথম বিজর, জড়ের 
উপর চেত্তনের প্রথম অধিকার বিস্তার, প্রকৃতির ক্রীতদাস 
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জড়পিগুবৎ, মমুত্যদেহের মধ্যে অস্ফুটভাবে যে অধীশ্বরত্ক- 
লুক্কায়িত, তাহার প্রথম বিকাশ। পুরোহিত জড়-চৈতন্তের 
প্রথম বিভাজক, ইহুপরলোকের সংযোগ-সহার, দেব- 
মন্থ্য্যের বার্ভাবহ, রাজাপ্রজার মধ্যবন্তী সেতু । বন্ৃকল্যাণের 
প্রথমান্ধুর, তাহারই  তপোবলে, তাহার বিষ্ানিষ্ঠায়, 
তাহারই ত্যাগমন্ত্ে, তহারই প্রাণসিঞ্চনে সমুভূত ; এজন্াই 
সর্বদেশে প্রথম পূজা তিনিই পাইক়্াছিলেন, এজন্তই 
তাহাদের স্থৃতিও আমাদের পক্ষে পবিত্র । 

দোষও আছে? প্রাণ-স্ক্তির সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুবীজ 
উপ্ত। অন্ধকার আলোর সঙ্গে সঙ্গে চলে |: প্রথল দোষও 
আছে, যাহা কালে সংযত না হইলে সমাজের বিনাশ সাধন 
করে। স্থুলের মধ্যে দিয়া শক্তির বিকাশ সার্বজনীন প্রত্যক্ষ ; 
অস্ত্রশস্ত্র ছেদ-ভেদ, অগ্লযাদির দাহিকাদি শক্তি, স্কুল 
প্ররূতির প্রবল সজ্বর্ষে সকলেই দেখে, সকলেই বুঝে । 
ইহাতে কাহারও সন্দেহ হয় না, মনেও দ্বিধা থাকে না। 
কিন্তু যেখানে শক্তির আধার ও বিকাশকেন্ত্র কেবল মানসিক, 
যেখানে বল কেবল শববিশেষে, উচ্চারণ-বিশেষে, জপবিশেষে 
বা অন্তান্ত মানসিক প্রয়োগ-বিশেষে, সেথায় আলোয় আধার 
মিশিয়া আছে ? বিশ্বাসে সেথায় জোয়ার ভ'টা স্বাভাবিক, 
প্রতাক্ষেও সেথায় কখন কখন সন্দেহ হয়। যেথায় রোগ, 
শোক, ভয়, তাপ, ঈর্ষা, বৈরনির্ধ্যাতন সমস্তই উপস্থিত 
বাহুবল ছাড়িয়!, স্থূল উপায় ছাড়িরা, ইষ্টসিদ্ধির জন্ট কেবল 
স্তস্তন, উচ্চাটন, বশীকরণ, মারণাদির আশ্রয় গ্রহণ করে, 
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স্থল-সক্ষ্বের মধ্যবর্তী কম্থাটকামর়, প্রহেলিকাময় জগতে 
বাহার! নিয়ত বাস করেন, তাহাদের. মধ্যে ৪ ধেন একটা এ 
প্রকার ধূম্রময়ভাৰ আপনা আপনি প্রবিষ্ট হয়। সে মনের 
সম্থুথে সরল রেখা প্রায়ই পড়ে না, পড়িলে৪ মন তাহাকে 
বক্র করিয়া লয়। উহার পরিণাম অসরলতা- স্দয়ের অতি 
সন্কীর্ণ, অতি অন্ুদার ভাব; আর সর্বাপেক্ষা মারাত্মক, 
নিদারুণ ঈর্ষাপ্রস্থত অপরাসহিষুণতা । দে বলে আমান, 
দেবতা বশ, রোগাদির উপর আধিপত্য, ভূতপ্রেতাদ্দির উপর 
বিজয়, যাহার বিনিমগ্ধে আমার পার্থিব সণ, স্বচ্ছন্দ, উশবর্য্য, 
তাহ অন্যকে কেন দিব? দ্মাবার তাহা সম্পূর্ণ মানসিক । 
গোপন করিবার স্থবিধা কত! এ ঘটনাচক্রমধো মানব- 
গ্রকৃতির যাহা হইবার তাহাই হয়) সব্বদা আত্মগোপন 
অভ্যাস করিতে করিতে স্বার্থপরতা ও কপটতার আগমন, 
ও তাহার বিষময় ফল। কালে গোপনেচ্ছার প্রতিক্রিয়াও 
আপনার উপর আসিয়া পড়ে। বিনাভাসে বিনা বিতরণে 
প্রায় সর্ধববিষ্তার নাশ ) যাহ! বাকী থাকে, তাহাও অলৌকিক 
দৈব উপায়ে প্রাপ্ত বলিয়া আর তাহাকে মার্জিত করিবারও 
(নূতন বিষ্ার কথা ত দুরে থাকুক) চেষ্টা বুথা বলিয়! ধারণ! 
হয়। তাহার পর বিস্তাহীন, পুরুষকারহীন, পূর্বপুরুষদের 
_ নামমাত্রধারী পুরোহিতকুল, পৈতৃক অধিকার, পৈতৃক সন্মান 
পৈতৃক আধিপত্য অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্ত যেন তেন প্রকারেণ 
চেষ্টা করেন ; অন্তান্ত জাতির সহিত কাজেই বিষম সঙ্বর্ষ 
প্রার্কৃতিক নিয়মে জরাজীর্ণের স্থানে নবপ্রাণোন্মেষের 
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প্রতিস্থাপনের স্বাভাবিক চেষ্টায় উহা সমুপস্থিত হয়।'. এ: 
সংগ্রামে জয়বিজয়ের ফলাফল পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে । 

উন্নতির সময় পুরোহিতের, যে তপস্তা, “যে সংযম, যে 
ত্যাগ সত্যের “অন্থসন্ধানে সম্যক্‌ প্রযুক্ত ছিল, অবনতির 
পূর্বকালে তাহাই আবার কেবলমাক্র ভোগ্যসংগ্রহে ব! 
আধিপত্য বিস্তারে সম্পূর্ণ ব্যয়িত। যে শক্তির আধারত্বে 
তাহার মান, তাহার পুজ1, সেই শক্তিই এখন স্বর্গধাম হইতে 
নরকে সমানীত। উদ্দেশ্ত-হারা, খেইহারা! পৌরো হিত্যশক্তি 


উর্ণাকীটবৎ আপনার কোষে আপনিই বদ্ধ; যে শুঙ্খল 


অপরের পদের জন্ পুরুযান্থুক্রমে অতি যত্রের সহিত 
বিনিরশ্মিত, তাহা নিজের গতিশক্কিকে শত বেষ্টনে প্রতিহত 
করিরাছে) যে সকল পুঙ্ান্ুপুঙখ বহিঃশুদ্ধির আচারজাল. 
সমাজকে বজ্রবন্ধনে রাবিবার জন্ট চারিদিকে বিস্তৃত হই়া- 
ছিল, তাহারই তন্তরাশিদ্বার আপাদ-মন্তক-বিজড়িত 
পৌরোহিত্যশক্তি হতাশ হইয়া নিদ্রিত। . আর উপায় নাই, 
এ জাল ছি'ড়িলে আর পুরোহিতের পৌরোহিত্য থাকে ন1। 
বাহারা এ কঠোর বন্ধনের মধ্যে স্বাভাবিক উন্নতির বাসনা 
অত্যন্ত প্রতিহত দেখিয়া এ জাল ছি'ড়িয়া অন্যান্ত জাতির 
বৃত্তি অরলম্বনে ধন-সঞ্চয়ে নিধুক্ত, সমাজ তৎক্ষণাৎ তাহাদের 
পৌরোহিত্য-অধিকার কাভিয়া লইতেছেন | শিক্ষাহীন, টেরি- 
কাটা, অর্থ ইউরোগীয় বেশতৃষা-আচাবাদিনুম্ডিত ব্রাহ্মণের 
ব্রাহ্মণ্যে সমাজ বিশ্বাসী নহেন। আবার, ভারতবর্ষে যেখার 
এই নবাগত ইউরোপীয় রাজ্য শিক্ষা এবং ধনাগমের উপার 
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বিস্তৃত হইতেছে, সেথায়ই পুরুষাহুক্রমাগত পৌরোহিত্যব্যবসায 
পরিত্যাগ, করিয়া, দলে দলে ব্রাঙ্মণযুবকবৃন্দ অন্য জাতির 
সবৃত্তি অবল্বন করিয়া ধনবান্‌ হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গেই 
' পুরোহিত" পূর্বপুরুষদের আচার ব্যবহার একেবারে রমাতলে 
যাইতেছে 
গুজ্জরদেশে 'ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে প্রত্যেক অবান্তর 
সম্রদায়েই ছুইটি করিয়া ভাগ আছে--একটি পুরোহিত- ; 
বাবসামী, অপরটি অপর কোনও বৃত্তি দ্বারা জীবিকা করে। 
এই পুরোহিতব্যবসায়ী সম্প্রদায়ই উক্ত প্রদেশে ব্রাহ্মণ নামে 
অভিহিত এবং অপর সম্প্রদায় একই ব্রাঙ্মণকুলপ্রস্থত হইলেও 
পুরোহিত বান্মণেরা তাহাদের সহিত যৌন সঙ্ধন্ধে আবদ্ধ 
হন না। যথা “নাগর ব্রাহ্মণ” বলিলে উক্ত ব্রাঙ্মণভা তির 
মধ্যে ধাহার। ভিক্ষাবৃত্ত পুরোহিত ত্তাহাদ্দিগকেই কেবল, 
বুঝাইবে। “নাগর” ধলিলে উত্ত জাতির ধীহার! রাজকর্মচারী 
বা বৈশ্যবত্ত, তাঙ্াদিগকে বুঝায়। কিন্তু এক্ষণে দেখা 
যাইতেছে যে, উক্ত প্রদেশমমূছেও এ বিভাগ আর বড় চলে 
না। নাগর ত্রাঙ্মণের পুত্রেরাও ইংরাজী পড়িয়৷ রাজকর্ধ 
চারী হইতেছে, অথব! বাণিজ্যাদি ব্যাপার অবলম্বন 
..করিতেছে। টোলের অধ্যাপকের! সকল কষ্ট সহ করিয়া 
আপনাপন পুত্রদিগকে ইংরাজী বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রৰি্ট করাই- 
তেছেন এবং বৈদ্য কাযস্থাদির বৃত্তি অবলঙ্কন করাইতেছেন। 
ষদি এই প্রকার আোত চলে, তাহ হইলে বর্তমান পুরোহিত, 
জাতি আর কতদিন এদেশে থাকিবেন, বিবেচ্য বিষয় সন্দেহ 
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নাই। যাহারা সম্প্রদায়বিশেষ বা ব্যক্তিবিশেষের উপর 
বরাহ্মণলাতির অধিকার-বিচ্যুতি চেষ্টারূপ দোষারোপ করেন, 
তাহাদেরও জানা উচিত যে, ত্রাঙ্গণজাঁতি প্রাকৃতিক 
অবপ্তপ্তাবী নিয়মের অধীন হইয়া আপনার সমাধিমন্দির 
আপনিই নিম্ীণ করিতেছেন। ইহাই কল্যাপপ্রদ, প্রত্যেক 
অভিজাত জাতির শ্বহস্তে নিজের চিতা নির্মাণ করাই প্রধান 


. কর্তব্য। 


শক্তিসঞ্চয় যে গ্রকার আবন্তক, তাহার বিকিরণও 


সেইরূপ বা তদপেক্ষা৷ অধিক আবশ্তক। হাৎপিণ্ডে কৃধির- 


সঞ্চয় অত্যাবস্াক, তাহার শরীরময় সঞ্চালন না হইলেই মৃত্যু? 
কুলবিশেষে বা জাতিবিশেষে সমাজের কল্যাণের জন্ক) বিদ্যা 
বা শক্তি কেন্দ্রীভূত, হওয়া এককালের জন্ত অতি আবশ্যক, 
স্ক সেই কেন্দ্রীভূত শক্তি কেবল সর্বতঃ সঞ্চারের ভন্ত 
রহ । যদি তাহা না হইতে পায়, সে সমাজশরীর 
নিশ্চয়ই ক্ষিপ্র মৃত্যাযুখে পতিত হয় । ? 
অপরদিকে রাজসিংহে মুগেন্দ্ের গুণদোষরাশি সমস্তই 
বিদ্যমান। একদিকে আত্মভোগেচ্ছায় কেশরীর করাল নখকাদি 
তৃণগুল্সভোজী পশ্ুকুলের হৃৎপিণ্ড বিদারণে মুহ্র্তও কুঞ্চিত 
নহে; আবার কবি বলিতেছেন, ক্ষুৎক্ষাম, জরাজীর্ণ হইলেও 
ক্রোডাগত জন্ুক সিংহের ভক্ষযরূপে কখনই গৃহীত হয় না। 
প্রঙ্াকুল রাজশার্দিলের ভোগেচ্ছায় বিদ্র উপস্থিত করিলেই' 
তাহাদের লর্নাপ; ; বিনীত ভইয়া রাজান্ঞ। শিরোধাধধ্য 
করিলেই তাহারা নিরাপদ। শুধু তাহাই 'নহে) সমান 





- বর্তমান ভারত । 


প্রযতর, সমান আকুতি, * সাধারণ স্বত্বরকষার্থ ব্যক্তিগত স্থার্থ- 
ত্যাগ, পুরাফালের কি কথা, আধুনিক সময়েও কোনও দেশে 
সম্যক্রূপে উপলব্ধ হয় নাই। রা্গরূপকেন্ত্র তজ্জন্ুই সমাজ 
দ্বারা সুষ্ট। শক্কিসমন্টি সেই কেন্দ্রে পুক্তীরুত এবং তথা হইতেই 
চারিদিকে দমাজশরীরে প্রস্থত | ব্রাহ্মণাধিকারে যে প্রকার 
জ্ঞানেচ্ছার প্রথম উদ্বোধন ও শৈশবাবস্থায় যত্তরে পরিপালন, 
ক্ষব্রিয়াধিকারে সেই প্রকার ভোগেচ্ছার পুষ্টি এবং তৎসহায়ক 
বিগ্বানিচয়ের স্থষ্টি ও উন্নতি। 

মহিমান্বিত লোকেশ্বর কি পর্ণকুটারে উন্নত মস্তক 
লুক্কায়িত রাখিতে পারেন, বা জনসাধারণলভ্য ভোজ্যাদি 
তাহার তৃপ্তিসাধনে সক্ষম? 

নরলোকে বাহার মহিমার তুলনা নাই, দেবছ্ের ষাঁহাতে 
আরোপ, তাহার উপভোগ্য বস্তুর উপর অপর সাধারণের 
দষ্টিক্ষেপই মহাপাপ, লাভেচ্ছার ত কথাই নাই। রাজশরীর 
সাধারণ শরীরের স্তায় নহে, তাহাতে অশৌচাদি দৌষ্‌ স্পর্শে 
না, অনেক দেশে সে শরীরের মৃত্যু হয় না। অন্র্্যম্পন্তরপ! 
রাজদারাগণও এই ভাব হইতে সর্ধতোভাবে লোকলোচনের 
সাক্ষাতে আবরিত । কাজেই পর্ণকুটারের স্থানে অস্টালিকার 
সমুখান, গ্রাম্াকোলাহলের পরিবর্তে মধুর কৌশলকলাবিশিষ্ট 
সঙ্গীতের ধরাতলে আগমন। স্ুরম্য আরাম, উপবন, 
মনোমোহন আলেখানিচয়, ভাঙ্কধ্যরত্বাবলী, হুকুমার কৌধেয়াদি 
বন্ত্র--শনৈঃ-পদসঞ্চারে প্রাকৃতিক কানন জঙ্গল স্থল বেশ- 





্ অভিপ্রায়। 
স্১ 


ক্ষত্রিয়াধিকারে 
সুস্্ম কলা- 
বিদ্যাদির 
অভাদয় | 


ভারতে ক্ষত্রিয়" 


গণের অন্তে 


বিষয়বৈরাগয__ 


উপনিষদাদি 
জানকাণ্ডের 


উৎপত্ভি-কর্ম- 


কাওমাত্রবাদী 


পুরোহিতের 
সহিত সংঘর্ষ । 


সমাজের 
বাল্যাবস্থীয় 
সর্ববিদ্যার 
কেন্দ্রন্বরূপ 
পুরোহিত ও 
সর্বশক্তি 
আশ্রয়স্বরূপ 
রাজার অত্য। 
বস্াকত- 
যৌবনীবস্থায় 
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বর্তমান ভারত । 
ভূষাদির স্থান অধিকার করিতে লাগিল। : লক্ষ লক্ষ বুদ্ধিজীবী 


. পরিশ্রমব্ল কৃষিকার্ষ্য ত্যাগ করিয়া অর্পশ্রমসাধ্য ও ক্র 


বুদ্ধির রঙ্গভূমি শত শত কলায় মনোনিবেশ করিল । গ্রামের 
গৌরব লুপ্ত হইল। নগরের আবির্ভাব হইল |. . 

ভারতবর্ষে আবার বিষয়ভোগতৃপ্ত মহারাজগণ অস্তে 
অরণ্যাশ্রর়ী হইয়া! অধ্যাত্মবিগ্ভার প্রথম গভীর আলোচনায় 
প্রবৃত্ত হন। অত ভোগের পর বৈরাগ্য আসিতেই হইবে । 
সে বৈরাগ্য এবং গভীর দার্শনিক চিন্তার ফলম্বরূপ 
অধ্যাত্বতত্বে একান্ত অনুরাগ এবং মন্ত্রবুহুল ক্রিয়াকাণ্ডে 
অত্যন্ত বিভৃষ্ণা, উপনিষদ, গীতা এবং জৈন ও বৌদ্ধদের 
্রস্থেবিস্তক্পে প্রচারিত । এম্থানেও ভারতে পৌরোহিত্য 
ও রাজন্তশক্কিদ্বয়ের বিষম কলহ। কর্মকাণ্ডের বিলোপে 
পুরোহিতের বৃত্তিনাশ, কাজেই স্বভাবতঃ সর্বকালের সর্ব. 
দেশের পুরোহিত প্রাচীন রীতিনীতির রক্ষায় বদ্ধপরিকর, 
অপর দিকে শাপ ও চাপ উভয়হস্ত জনকাদি ক্ষত্রিয়কুল ৯ 
সে বিষম দ্বন্দের কথা পুর্কেেই বলা হইয়াছে । 

পুরোহিত ঘে প্রকার সর্বাবিষ্ত। কেন্দ্রীভূত করিতে সচেষ্ট, 
রাজ। সেইপ্রকার সকল পার্থিবশক্তি কেন্ত্রীতৃত করিতে 
যতসবান্। উভয়েরই উপকার আছে? উভয় বন্তই সময় 
বিশেষে সমাজের কল্যাণের জন্ত আবশ্তুক, কিন্তু, সে কেবল 
সমাজের শৈশবাবস্থায়। যৌবনপুর্ণদেহ সমাজকে বালোপ- 
ঘোগী বন্ত্ে বলপূর্বক আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলে, হয় 
সমাজ স্বীয় তেজে বন্ধন ছিন্ন করিয়া অগ্রসর হয় ও যথায় 
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বর্তমান ভারত । 


তাহা করিতে অক্ষম, সেথায় ধীরে ধীরে পুনব্বার অসভ্যা বস্থায় 
পরিণত হয়। 

রাজা প্রজাদিগের পিতামাতা, এপ্রজারা তাহার শিশু- 
সস্তান। প্রজাদের সর্বতোভাবে রাজমুখাপেক্ী হইয়া থাক 
. উচিত এবং রাজা দর্কাদ। নিরপেক্ষ হইয়া আপন গুরসজাত 
সন্তানের গ্তায় তাহাদিগকে পালন করিবেন। কিন্তু যে 
নীতি গৃহে গৃহে প্রয়োজিত, তাহা সমগ্র দেশেও প্রচার । 
সমাজ _গৃহের সমষ্টি মাত্র। “প্রাপ্তে তু যোড়শে বর্ষে” যদি 
প্রতি পিতার পুত্রকে মিত্রের ন্তায় গ্রহণ কর! উচিত, 
সমাজশিশ্ড কি দে যোড়শবর্ষ কখনই. প্রাপ্ত হয় না? 
ইতিহাসের সাক্ষ্য, এই যে, সকল মমাজই . একসময়ে উক্ত 
যৌবনদশায় উপনীত হয় এবং সকল সমাজেই সাধারণ 


বাক্তিনিচয়ের সহিত শক্তিমান্‌ শাসনকারীদের সংঘর্ষ উপস্থিত : 


হয়। এবুদ্ধে জয়পরাল্নয়ের উপর সমাজের প্রাণ, বিকাশ 
ও সভ্যত নির্ভর করে। 

ভারতবর্ষ ধর্মপ্রাণ, ধর্মই এ দেশের তাষ! এবং সকল 
উদ্যোগের লিঙ্গ । বারস্বার এ বিপ্লব ভারতেও: ঘটতেছে, 
কেবল এ দেশে তাহা ধর্ষের নামে সংসাধিত। চার্ববাক, 
জৈন, বৌদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, কবীর, নানক, চৈতন্ত, ত্রাহ্ম- 
সমাজ, আধ্যসমাজ ইত্যাদি সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্ুথে 
ফেনিল্ ব্রঘোষী ধর্মুতরঙ্গ, পশ্চাতে সমাজনৈতিক অভাবের 
পুরণ। অর্থহীন শবনিচয়ের উচ্চারণে যদি সর্বকামন! সিদ্ধ 
হয়, তাহা! হইলে কে আর বাসনাতৃত্তির জন্ত কষ্টগাধ্য 

২৩ 


উহাদের 
অনুপযোগিতা! 


সক্ল সমাজেরই 


সাধারণ ব্যক্তি- 
নিচয়ের সহিত 
শক্তিমান 
শাসনকারী- 
দিগের সংঘর্ষ 


ভারতেও এই 


ধর্মের নামে 
সংসাধিত | 
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পুরুষকারকে অবলম্বন করিবে? সমগ্র সমাজ-শরীরে যদি 
এই রোগ প্রবেশ করে, সমাজ একেবারে উদ্ভমবিহীন হইয়া 
বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। কাজেই প্রত্যক্ষবাদী চার্বাকদিগের 
ত্বউমাংসভেদী শ্লেষের আবির্ভাব! পশ্ডমেধ, নরমেধ, 
অশ্বমেধ ইত্যাদি বহুল কর্মকাণ্ডের প্রাণ-নিষ্পীড়ক ভার 
হইতে সমাজকে সদাচার ও জ্ঞানমাত্রাশ্রন্ম জৈন, এবং 
অধিক্ূত জাতিদিগের নিদারুণ অত্যাচার হইতে নিনস্তরস্থ 
মনুষ্যকুলকে বৌদ্ধবিপ্লব ভিন্ন কে উদ্ধার করিত? কালে 
খন, বৌদ্ধধর্মের প্রবল সদাচার মহা অলাচারে পরিণত 
হইল ও সাম্যবাদের আতিশয্যে স্বগৃহে প্রবিষ্ট নানা বর্কর- 
জাতির পৈশাচিক নৃত্যে সমাজ টলমলায়মান হইল, তখন 
যথাসম্ভব পর্বভাব পুনঃস্থাপনের জন্ত শঙ্কর ও রামানুজের 
চেষ্টা । আবার কবীর, নানক, চৈতন্, ব্রাহ্মমমাজ ও 
আধ্যসমাজ না জন্মগ্রহণ করিলে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান ও 
কৃশ্টীয়ানের সংখ্যা যে ভারতে অনেক অধিক হইত, তাহাতে 
সন্দেহমাত্রও নাই । 

ভোজ্াদ্রব্যের স্ায় নানাধাতুবিশিষ্ট শরীর ও অনস্তুভাব-' 
তরঙ্গশালী চিত্তের আর কি প্রকৃষ্ট উপাদান? কিস্তু যে 


যাহাতে শক্তি- 

সঞ্চয়, তাহারই খাগ্ঘ দেহরক্ষা ও মনের বল-সমাধানে একান্ত আবহ্ঠক, 
অসংঘত তাহারই শেষাংশ যথাসময়ে শরীর হইতে বহিষ্কৃত হইতে না 
বিকাশে মৃত্যু । 

পারিলেই সকল অনর্থের মূল হয় । 


ট সমষ্টির জীবনে ব্যন্টির জীবন, সমষ্টির জুখে বাটি সুখ, 
সমষ্টি ছাড়িয়া ব্যষ্টির অস্তিত্বই অসস্তব,।এ অনন্ত সতা-_ 
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বর্তমান ভারত। 


জগতের মূল ভিন্তি। অনন্ত সমষ্টির দিকে সহানুভূতিযোগে 
তাহার সথে সুখ, দুঃখে দুঃখ ভোগ করিরা শনৈঃ অগ্রসর 
হওয়াই ব্যন্ঠির একমাত্র কর্তব্য । শুধু কর্তব্য নহে, ইহার 
ব্যতিক্রমে মৃত্যু-পালনে: অমরত্ব । প্রকৃতির চক্ষে ধুলি 
দিবার শক্তি কাহার? সমাজের চক্ষে অনেকর্দিন ঠুলি 
দেওয়। চলে না । উপরে আবর্জনারাশি যতই কেন সঞ্চিত 
হউক না, সেই স্তুপের তলদেশে প্রেমস্বরূপ নিঃস্বার্থ 
সামাজিক জীবনের প্রাণম্পন্দন হইতেছে । সর্বংসহা 
ধরিত্রীর স্তায় সমাজ অনেক সহেন, কিন্তু একদিন না 
একদিন জাগিয়া উঠেন এবং সে উদ্বোধনের বীর্যে ফুগ- 
যুগান্তের সঞ্চিত মলিনতা। ও স্বার্থপরতারাশি দূরে নিক্ষিপ্ত 
হয়। 
| তমসাচ্ছন্ন পাশবপ্রকৃতি মানুষ আমরা, সহশ্রবার 
ঠেকিয়াও এ মহান্‌ সত্যে বিশ্বাস করি না, সহত্রবার ঠকিয়াও 
আবার ঠকাইতে যাই-_উন্ত্তবং করনা করি যে, আমরা 
প্রকৃতিকে বঞ্চনা করিতে সক্ষম । অত্যল্পদর্শ-মনে করি, 
যেকোন প্রকারে হউক, নিজের ্বার্থসাঁধনই জীবনের 
চরম উদ্দেশ্য । 

বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, জর্ন, বল, বীর্য, যাহ কিছু প্রকৃতি 


আমাদ্রে নিকট সঞ্চিত করেন, তাহা পুনর্ববার সঞ্চান্পের . 


জন্ত; এ কথা মনে থাকে না, গচ্ছিত ধনে আত্মবুদ্ধি হয়, 
অমনিই সর্বনাশের হুত্রপাত | 
প্রজাসমন্তির শক্তিকেন্দ্রদপ রাজা অতি শীত্রই ভুলিয়া! 
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সমষ্টির সাথেই 
বাষ্টির হুখ_ 
এই সত্যই 
জগতের মূল 
ভিত্তি। 


এবং উহার 
কাধ্য-পরিণতি 
সর্ব্ববিধ উন্নতি 
ও কল্যাণের 
নিদান। 


কিন্তু আমরা 
সর্বদা উহ 


ভুলিয়া বাই। 


রাজশক্তির 


মৃত্যুবীজ 
কোথায়? 


বৈশ্ঠাক্তির 
বিকাল। 


বর্তমান ভারত ।' 


যান যে, তাহাতে শক্তিসঞ্চয় কেবল “সহত-গুণমুত্তষ্ ১1 
বেণ * রাজার স্টায় তিনি সর্ব দেবত্বের আরোপ আপনাভে 
করিয়া, অপর পুরুষে কেবল হীন মন্ষ্যমাত্র দেখেন! স্তু 
হউক বা কু হউক, তাহার ইচ্ছার ব্যাঘাতই মহাপাপ । 
, পালনের স্থানে কাজেই পীড়ন আসিয়া পড়ে--রক্ষণের 
স্থানে ভক্ষণ। যদি সমাজ নিবীর্য্য হয়, নীরবে সহা'করে? 
রাঁজ৷ ও প্রজা! উভয়েই হীন হইতে হীনতর অবস্থায় উপস্থিত 
হয় এবং শীঘ্রই বীধ্যবান্‌ অন্ত জাতির তক্ষ্যরূপে পরিণত হয়।, 
যেথায় সমাজশরীর বলবান্‌, শীঘ্রই অতি প্রবল প্রতিক্রিয়া 
উপাস্থিত হয় এবং তাহার 'আন্ফালনে ছত্র, দণ্ড, চামরাদি 
অতি দুরে বিক্ষিপ্ত ও সিংহাপনাদি চিত্রপালিকারক্ষিত, 
. শ্রাচীনদ্রবাবিশেষের স্ায় হইয়া পড়ে । 
থে মহাশক্তির জ্্তক্গে "থরথরি রক্ষনাথ কাপে লঙ্কাপুরে”, : 
যাহার হস্তধূত সুবর্ণভাগুরূপ বকাগ্ড প্রত্যাশায় মহারাজ 
হইতে ভিক্ষুক পর্যান্ত বকপংক্কির স্ায় বিনীতমন্তকে পশ্চাদ্‌- 
গমন করিতেছে, সেই বৈপ্তশক্কির বিকাশই. পূর্বোক্ত 
প্রতিক্রিয়ার ফল। 





৯ বেণ-ভাগবতোক্ত রাজ! বিশেষ । কথিত আছে, ইনি আপনাকে 
জা, বিষু, মহেশ্বর আদি দেবগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং পুজনীয় বলিয়া: 
- প্রচান্ন করিতেন | খষিগণ তাহার এ অহঙ্কার দুর করিবার জন্য কোন 
সময়ে সুধদেশ দিতে আসিলে তিনি ভাহাদের তিরস্কার করেন এবং . 
আপনাকেই পৃজা করিতে বলায় তাহাদের কোপানলে নিহত-হন। 
* ভগবান্‌ বিষ্কর অবতার বলিয়া গণ্য মহারাজ পৃথু এই বেণ রাজার 
বাহমস্থনে উৎপন্ন । 
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. বর্তমান ভারত। 


ব্রাহ্মণ বলিলেন, বিদ্যা সকল বলের বল, আমি সেই 
বিস্তা-উপজীবী, সমাজ আমার শাসনে “চলিবে; দিনকতক 
তাহাই হইল। ক্ষত্রিয় বলিলেন, আমার আন্ত্রবল না থাকিলে 
বিদ্যাবল সহিত কোথায় লোপ পাইয়া যাও, আমিই শ্রেষ্ঠ; 
" কোষমধ্যে অসিঝনৎকার হুইল, সমাজ অবনতমস্তকে গ্রহণ 
করিল। বিদ্যার উপাসকও সব্বাগ্রে রাজোপাসকে পরিণত 
হইলেন! বৈগ্ত বলিতেছেন, উন্মাদ | অিখওমগুলাকারং 
্যাগ্তং ফেন চরাচরং ভোমর! বাহাকে বল, তিনিই এই 
 মুদ্রান্পপী, অনন্ত শক্তিমান, আমার হত্তে। দেখ, ইহার 
কৃপায় আমিও সর্বশক্কিমান্। হে ক্রাঙ্গপ, তোমার তপ, 
জপ, বিদ্যাবুদ্ধি, ইহারই : প্রসাদে আমি এখনই ক্রয় 
করিব। হে মহারাজ, তোমার অস্ত্রশস্ত্র, তেজবীধ্য, ইহার 
ক্কপায় আমার অভিমতসিদ্ধির জন্ঠ প্রযুক্ত হইবে। এই' যে 
. এঅতিবিস্তুত, অত্যুন্নত কারখানাসকল দেখিতেছ, ইহার! 
“আমার মধুক্রম। এ দেখ, অসংখ্য মক্ষিকারপী শূত্রবর্গ 
তাহাতে অনবরত মধু সঞ্চয় করিতেছে, কিন্তু সে মধু পান 
করিবে কে ?-আমি। যথাকালে আমি পশ্চান্দেশ হইতে 
- সমন্ত মধু নিষ্পীড়ন করিয়া লইতেছি। 
৷ ব্রাহ্গণক্ষত্রিয়াধিপত্যে যে প্রকার বিদ্যা ও সভ্যতার 
সঞ্চয়, বৈশ্ঠাধিকারে সেই প্রকার ধনের । যে টঙ্কবঙ্কার 
চাতুর্কর৫ের মনোক্করণ করিতে সক্ষম, বৈশ্তের বল সেই ধন। 


সে ধন পাছে ব্রাহ্মণ ঠকায়, পাছে ক্ষত্রিয়' বলাৎকার দ্বারা রা 


গ্রহণ করে, বৈশ্তের সদাই এই ভয়। আত্মরক্ষার্থ সেজন্ত 
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বিদ্যা,-অস্ত্র ও 
অর্থ এই তিন 
বলে যথাক্রমে 
ব্রাহ্মণ, ক্ৃত্রির 
ও বৈ 
আধিপত্য । 


বৈষ্ভাধিকারের 
দোষগুণ 


শ্রমজীবী 
শৃদ্রজাতি। 


ভারত এন 
শূদ্রপূর্ণ। 


বর্তমান ভারত । 


শ্রেষ্টিকুল একমতি। কুসীদকশাহস্ত বণিক্‌-_সকলের হৃৎ- 
কম্প-উৎপাদক। অর্থবলে রাজশক্তিকে সংকীগ্ করিতে 
বণিক্‌ সদাই ব্যস্ত। যাহাতে রাজশক্তি বৈশ্তবর্গের ধনধান্ত- 
সঞ্চয়ের কোন বাধা না জন্মাইতে প্রারে, সে জগ্ত বণিক্‌ 
সদাই সচেষ্ট। কিন্তু শৃদ্রকুলে সে শক্তি-সঞ্চার হয়, বণিকের 
এ ইচ্ছা আদৌ নাই। 

“বিণিক্‌ কোন্‌ দেশে ন! যায়?” নিজে শ্ম্ত হইয়াও 
ব্যাপারের অন্থরোধে একদেশের বিদ্যাবুদ্ধি, কলা-কৌশল 
বণিক্‌ অস্ঠদেশে লইয়া যায়। যে বিদ্যা, সভ্যতা ও কলা- 
বিলাসরূপ রুধির, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াধিকারে ' সমাজ-হৃৎপিণ্ডে 
পুজীকৃত হইয়াছিল, বণিকের পণ্যবীথিকাভিমুখী পন্থানিচয়- 
রূপ ধমনীঘোগে তাহ সর্বত্র সঞ্চারিত হইতেছে । এ বৈশ্ত- 


' প্রাছুর্তাব না হইলে, আজ এক প্রান্তের ভক্ষ্যভোজ্য, সভাতা, 


বিলাস ও বিদ্যা অন্য প্রান্তে কে লইয়া! যাইত? 

আর যাহাদের শারীরিক পরিশ্রমে ব্রাহ্মণের আধিপত্য, 
কত্রিযের শব, ও বৈশ্তের ধনধান্ সম্ভব, তাহারা কোথায়? 
সমাজের যাহারা সর্বাঞ্গ হইয়াও সর্বদেশে, সর্ধকালে 
“জঘন্তপ্রভবে। হি সঃ” বলিয়া অভিহিত, তাহাদের কি 
বৃত্তান্ত? যাহাদের বিদ্যালাভেচ্ছারূপ গুরুতর অপরাধে 
ভারতে “জিহ্বাচ্ছেদ শরীরভেদাদি* দয়াল দগুসকল 
প্রচারিত ছিল, ভারতের সেই “চলমান শ্বশান,৮ ভারতেতর 
দেশের পভারবাহী পণ্ড» সে শূত্রজাতির কি গতি? 
এদেশের কথ! কি বলিব? শুদ্রদের কথ দুরে থাকুক ) 
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বর্তমান ভারত । 


ভারতের ব্রান্ষণা এক্ষণে অধ্যাপক গৌরাঙগে, ক্ষত্রিয় 
রাজচক্রব্তী ইংরাজের, বৈগ্ত্বও ইংরাজের অস্থিমজজায়) 
ভারতবাসীর .কেবল ভাব্বাহী-পশ্ুত্ব,র কেবল শুদ্রত্ব। 
দুর্ভেদ্যতমনাবরণ এখন সকলকে সমানভাবে আচ্ছন্ন করি- 
য়াছে। এখন চেষ্টায় তেজ নাই, উদ্যোগে মাহস নাই, 
_ মনে বল নাই, অপমানে দ্বণা নাঈ, দাসত্বে অরুচি নাই, 
হদয়ে গ্রীতি নাই, প্রাণে আশা নাই; আছে প্রবল ঈর্ষা, 
স্বজাত্তিদ্বে, আছে ছূর্বলের যেনতেন প্রকারেণ সর্ববনীশ- 
সাধনে একান্ত ইচ্ছ।, আর বলবানের কুক্ুরবৎ পদলেহনে। 
এখন তৃপ্তি রা প্রদর্শনে, ভক্তি স্বার্থমাধনে, জ্ঞান অনিত্য- 
বন্তসংগ্রহে, যোগ পৈশাচিক আচারে, কর্ম পরের দাসত্বে, 
সভ্যতা বিজাতীয় অনুকরণে, বাগ্িত্ব কটুভাবণে, ভাষার উৎকর্ষ 
ধনীদের অত্যনভূত চাটুবাদে, বা জঘন্ত অশ্লীলতা বিকিরণে ঃ 
এ শুন্রপূর্ণ দেশের শুদ্রদের কা কথা। ভারতেতর দেশের 
সৃদ্রকূল যেন কিঞিৎ বিনিদ্র হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের 
বিদ্যা নাই, আর আছে শুদ্রসাধারগ ্বজাতিদ্বেষ। সংখ্যায় 


বন হইলে কি হয়? যে একতাবলে দশ জনে লক্ষ জনের . 


শক্তি সংগ্রহ করে, সে একতা শূদ্রে এখনও বহুদুর ; শুষ্র- 
জাতিমাত্রেই এজন্য নৈসগিক নিয়মে পরাধীন । 
কিন্ত আশা আছে। কালপ্রভাবে ত্রাহ্মণাদিবর্ণও 
শৃদ্রের নিম্নাসনে সমানীত হইতেছে ও শূত্র-জাতিও উচ্চস্থানে 
উত্তোলিত হইতেছে । শৃন্রপূর্ণ রোমকদাস ইউরোপ ক্ষত্র- 
বীর্যে পরিপূর্ণ । মহাবল চীন আমাদের সমক্ষেই ভ্রুত- 
২৯ 


তা'রতেতর 
দেশের শুত্রগণ 
একটু সচেতন - 
হইলেও 

একতার অভাবে 
শক্তিসম্পন্ন 
হইতে অসমর্থ 


তথাপি শূত্র- 
জাতিও উন্নতি ' 
লাভ করিয়া 
উচ্চবর্ণাধিকার 


আক্রমণ করিতে 
পারে_ দৃষ্টাস্ত 
ইতিহাস। 


এখন সময় 
আমিবে যখন 
. শুর শু 
থাকিয়াই 
শক্তিশালী 
হইবে, 
সোস্তালিজ.ম্‌ 
প্রভৃতি ইহার 
_ পুর্বাভাস। 


বর্তমান ভারত । 


পদসঞ্চারে শৃড্রত্ব প্রাপ্ত হইতেছে, নগণ্য জাপান খধুপতেন্ত 
শৃদ্রত্ব দুরে ফেলিয়া ক্রমশঃ উচ্চবর্ণা ধিকাঁর আক্রমণ করিতেছে 
আধুনিক শ্রীদ ও ইতালির ক্ষত্রতাপত্তি ও তুরুফম্পেনাদির 
নিয়াভিমুখ পতনও এস্থলে বিবেচ্য । ূ 

তথাপি এমন সময় আসিবে, যখন শুদ্রত্বসহিত শূড্রের 
প্রাধান্ত হইবে, অর্থাৎ বৈগ্ত্ব ক্ষত্রিয় লাভ করিয়া শূ 
জাতি যে প্রকার বলবীর্য বিকাশ করিতেছে, তাহা 
নহে, শৃদ্রধন্মকম্ম-সহিত সব্বদেশের শৃদ্রের৷ সমাজে একাধি- 
পত্য লাভ করিবে। তাহারই পূর্ব্বাভাসচ্ছটা পাশ্চাতা- 
জগতে ধীরে ধীরে উদ্দিত হইতেছে এবং সকলে তাহার 
ফলাফল. ভাবিয়া ঝাকুল! সোস্তালিজম্‌, এনাফিজম্‌, 
নাইহিলিজঅ.* প্রভৃতি সন্ধার এই বিপ্লবের অগ্রগামী 





* সোত্তালিজম্‌ ট্রি টনি ইউরোপে. এই 
মতের উৎপত্তি হইয়া উহার অন্তর্গত প্রায় সকল প্রদেশে বিস্তৃত হইয়াছে 
ও হইতেছে। অর্থনীতির উপরই এইমতের প্রধান ভিত্তি। এই মতের 
নান! প্রকার ভেদ আছে। ইহার সার কথাট। এইযে, ব্যক্তিগত পরস্পর 
প্রতিযোগী মুলধনকে যৌথ সমষ্টি-মুলধনকে পরিণত করা । শ্রমজীবীরা 
বাহাতে সামান্য বেতনমাত্র না পাইয়া মূলধনীদের ঠিক অনুরূপ 
না হউক, অস্ততঃ এখনকার অপেক্ষা অনেক অধিক লাভবান্‌ হইতে 
পারে, ইহা সোহ্তালিজমের একট প্রধান উদ্দেশ্য । 


এনাকিজম্‌ (442875818)--ব্যাকুনিনকে এই সম্প্রদায়ের প্রথম 
প্রবর্তক বলা যাইতে পারে। ইনি ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। 
এইমতের মোট কথা! এই.._সর্বদপ্রকার বাস্ কর্তৃত্ব বা শাসনের বিরদ্ধা্‌ 
চরণ। এই মতাবলম্বীরাঁ বলেন, প্রত্যেক বাক্তি বদি তাহার দি 
শ্রকৃতির নিয়মানুযায়ী চলে, তবে আর কোন প্রকার রাজাশায বা 
আইনের আবশ্থকতা নাই । বীরের মতে, স্বাধীনতন্ সমুহের খ্বাধীন- 


বর্তমান ভারত । 


ধবজা। . ষুাুগাত্তরের পেষণের ফলে শৃদ্রমাত্রেই হয় 
কুকুরবৎ 'পদলেহক, নতুবা হিংশ্রপশুবৎ্ নৃশংস । আবার 
চিরকালই তাহাদের বাসনা নিক্ষল) এজন দৃঢ়তা ও 
অধ্যবসায় তাহাদের একেবারেই নাই । | 

পাশ্চাতাদেশে শিক্ষাবিস্তারত্বেও শৃড্রজাতির অভ্যুর্থানের 
একটি. বিষম গ্রতাবার় আছে, সেটি গুণগত জাতি। এ 
গুণগত্ত জাতি প্রাচীনকালে এতদ্দেশেও প্রচার থাকিয়া 
শুদ্রকূলকে দৃ়বন্ধনে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। শৃদ্রজাতির 
একে বিদ্যার্জন বা ধনসংগ্রহের স্ুুবিধ! বড়ই অর, তাহার 
উপর যদি কালে ছুই একটি অসাধারণ পুরুষ শুদ্রকুলে উৎপন্ন 
হয়) অভিজাত সমাজ তৎক্ষণাৎ তাহাকে উপাধিমণ্ডিত করিয়া, 
আপনাদের মণ্লীতে তুলিয়। লন । তাহার বিদ্যার (প্রভাব, 
তাহার, ধনের ভাগ, অপর জাতির উপকারে বায়, আর 
তাহার নিজের জাতি তাহার বিদ্যা, বুদ্ধি, ধনের কিছু পার 
না। শুধু তাহাই নহে, উপরিতন জ্ঞাতির আবর্জনারাশিরূপ 
অকর্ষণ্য মন্থধাসকল শৃদ্রবর্গের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয় । 

বেশ্তাপুত্র বশিষ্ট * ও নারদ, দাসীপুত্র সত্যকাম জাবাল, 
ভাবে মন্ষিলনই সমাের আদর্শ, এবং এখনই বাসাতে শর অবস্থা আনে 
তাহার জন্ভ সকলের যে কোনরূপেই হউক, চেষ্টা করা উচিত । 
. " নাইহিলিজ,ম্‌ বাঁ নিহিলিজস্‌ (11:11150)--এই মত এনাফিজ. 
মেরই মদৃশ, কেবল সামান্য সামাস্য মতপার্থক্য আছে। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ 
রুশিয়ায়.এই মতের উৎপত্তি হয় এবং তথায়ই প্রধানত; এই নশ্প্রদায় 
বিদ্যমান। ইহাদের মত সংক্ষেপে এইটুকু বলিলেই বুঝা যাইবে যে, 


ইহাদের মতে তিনটী জিনিষ মিথ্যা- ঈশ্বর, গভর্ণমেন্ট ও বিবাহ। 
* বশিষ্টের জম্মবৃত্ান্ত--ধণ্ধেদ, ৭৩৩/১১--১৩ দেখ । 
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শুদ্রজাতির 
উন্নতির বিষম 
বিদ্ব_গুণগত 
জাতি।, 


জন্মগত জাতির 
কল্যাণে ও 
জাতিনির্বিবিশেষে 
নিরপেক্ষ 
রাজশাসনে 
ভারতে নীচ 
জাতিগণের 
ধীরে ধারে 
উন্নতি । 


সর্ববশ্তির 
আধার প্রজী- 
পুঞ্জের মহিত 
থে নেতৃসম্প্রদায় 
যোগ রাখেন, 
তাহাদেরই 
উন্নতি, অপরের 
অবনতি। 


বর্তমান ভারত । 


বীবর ব্যাস, অন্ঞাতপিত্ত। কপ, দ্রোণ, কর্ণাদি সকলেই বিদ্যা 
বা বীরত্বের আধার বলিয়! ব্রাহ্গণত্থে বা ক্ষত্রিয়ত্বে উত্তোলিত 
হইল; তাহাতে বারাঙ্গনা, দামী, ধীবঞ্ধ বা সারথিকুলের কি 
লাভ হইল, বিবেচ্য । আবার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্তকুল হইতে 
পতিতেরা মততই শুদ্রকুলে সমানীত হইত। 

আধুনিক ভারতে শৃদ্রকুলোৎপন্ধ মহাপগ্ডিতের বা 
কোটাশ্বরেরও স্বসমাজত্যাগের অধিকার নাই। কাজেই 
তাহাদের বিদ্যাবুদ্ধির ও ধনের প্রভাব স্বজাতিগত হইব! স্বীয় 
মণ্ডলীর উন্নতিকল্পে প্রযুক্ত হইতেছে । এই প্রকার ভারতের 
জন্মগত জাতি, মর্ধ্যাদা অতিক্রমে অনমর্থ হইয়া বৃত্তমধ্গত 
লোকসকলের ধীরে ধীরে উন্নতিবিধান করিতেছে । যতক্ষণ 
ভারতে জাতিনির্বিশেষে দগপুরস্কার-সঞ্চারকারী রাজ! থাকি- 
বেন, ততক্ষণ এই প্রকার নীচ জাতির উন্নতি হইতে 
থাকিবে। 

সমাজের নেতৃত্ব বিদ্যাবলের দ্বারাই অধিকৃত হউক, 
বা বাহুবলের দ্বারা, বা ধনবলের দ্বারা, সে শক্তির আধার-_ 
প্রজাপুগ্ত। যে নেতৃসম্প্রদায় ঘত পরিমাণে এই শক্ত্যাধার 
হইতে আপনাকে বিশ্রিষ্ট করিবে, তত পরিমাণে তাহা। ছুর্ববল। 
কিন্তু মায়ার এমনই বিচিত্র খেলা, যাহাদের নিকট জইতে 
পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষর্ভীবে ছল-বল-কৌশল বা প্রতিগ্রহের 
দ্বারা এই শক্তি পরিগৃহীত হয়, তাহার! অচিরেই নেন্ু-. 
সম্প্রদায়ের গণনা হইতে বিদুরিত হয়। পৌরোহিতা-শক্তি 
কালক্রমে শক্ক্যাধার প্রজাপুপ্ত হইতে আপনাকে-সম্পূর্ণ 
. তু 


ঃ বর্তমান ভারত । 


বিচ্ছিন্ন করিয়। তাৎকালিক প্রজাসহায় রাজশক্তির নিকট 


পরাভূত হইল ) রাজশক্তিও আপনাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন বিচার . 


করিয়া গ্রজাকুল ও আপনার মধ্যে ছুস্তর পরিখা খনন করিয়া 
অপেক্ষাঞ্কত অধিক পরিমাণে সাধারণ-প্রজা-সহায় বৈশ্তকুলের 
হস্তে নিহত বা ক্রীড়াপুত্তলিক! ভইয়া গেল। এক্ষণে বৈশ্তকুল 
আপনার স্বার্থসিদ্ধি করিয়াছে; অতএব প্রজার সহায়তা 
, অনাবস্তক জ্ঞানে আপনাদিগকে প্রজাপুঞ্জ হুইতে' সম্পূর্ণ 
বিভিন্ন করিবার চেষ্ট করিতেছে; এই স্থানে এ শক্তিরও 
মৃত্যুবীজ উপ্ত হইতেছে । পু 

সাধারণ প্রজা সমস্ত শক্তির আধার হইয়াও পরস্পরের 
মধ্যে অনন্ত ব্যবধান স্থষ্টি করিয়! 'আপনাদের সমস্ত অধিকার 
হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে, এৰং যতকাল এই ভাব থাকিবে 


ততকাল রূৃহিবে। সাধারণ বিপদ ও স্বণা এবং স্রাধারণ 


শ্রীতি-_সহান্ুভূতির কারণ ।' মুগয়াজীবী পশুকুল যে নিয়মা- 
ধীনে একত্রিত হয়, মন্ুজবংশও সেই নিয়শাধীনে একত্রিত 
হইয়! জাতি বা! দেশবাসীতে পরিণত হয়। 

একাস্ত-্বজাতি-বাৎসল্য 'ও একান্ত ইরাণ-বিদ্বেষ গ্রীক- 
জাতির, কার্থেজ-বিদ্বেষ রোমের, কাফের-বিদ্বেষ আরব- 
. জাতির, মুর-বিদ্ধেষ স্পেনের, স্পেন-বিদ্বেষ ফ্রান্সের, ফ্রান্স- 
বিদ্বেষ ইংলগ্ড ও জন্মাণির ও ইংলও-বিদ্বেষ আমেরিকার 
উন্নতির-_ গ্রতিদবন্দিতা সমাধান করিয়।--এক প্রধান কারণ 
নিশ্চিত। 

স্বা্থই স্বার্থত্যাগের প্রথম শিক্ষক | বাস্ঠির স্বার্থরক্ষার 

৬) 


স্বার্থের একতার 
অভাবই সাধারণ 
প্রজার শক্তির 
অভাবের 
কারণ। 


ভারতের 
শাসনপ্রণালীর 
দোষগুণ | 


বর্তমান ভাঁরত। 


জন্তই সমষ্টির কল্যাণের দিকে প্রথম দৃষ্টিপাত । স্বজাতির 


, স্বার্থে নিজের স্বার্থ; শ্বজাতির, কল্যাণে নিজের কল্যাণ ।. 


বহুজনের সহায়তা ভিন্ন: অধিকাংশ কার্য কোনও মতে 
চলে না, আত্মরক্ষা পর্যন্তও অসন্তব। এই স্থার্থরক্ষার্থ 
সহকারিত্ব সর্ধদেশে সর্বলাতিতে বিদ্যমান 1. তবে স্বার্থের 
পরিধির তারতম্য আছে। প্রজোতৎ্পাদন ও যেন তেন 
প্রকারেণ উদরপুর্তির অবসর পাইলে ভারতবাসীর সম্পূর্ণ 
্বা্থসিদ্ধি; আর উচ্চবর্ণের ইহার উপর ধর্মের বাধ! নাহয় 
এতদপেক্ষা বর্তমান ভারতে দ্ুরাশা আর নাই? ইহাই 
ভারতজীবনের উচ্চতম দোপান। | 
ভারতবর্ষের বর্তমান শাসনপ্রণালীতে কতকগুলি দোষ 
বিদ্যমান, কতকগুলি প্রবল: গুণও আছে। সর্বাপেক্ষা 
কল্যাণ ইহা যে, পাটলিপুত্র সাম্রাল্যের অধঃপতন হইতে 
বর্তমান কাল পর্যন্ত, এ প্রকার শক্তিমান ও সর্বব্যাপী 
শাসনযন্ত্র অন্মন্দেশে পরিচালিত হয় নাই। বৈস্তাধিকারের 
ষে চেষ্টায় এক প্রান্তের পণাত্রব্য অন্য প্রান্তে উপনীত 
হইতেছে, সেই চেষ্টারই ফলে, দেশদেশাত্তরের ভাবরাশি 
বলপূর্ববক ভারতের আস্থিমজ্জায় প্রবেশ কৰিতেছে। এই 
সকল ভাবের মধ্যে কতকগুলি অতি কল্যাণকর, কতকগুলি 
অমঙ্গল্বরূপ, আর কতকগুলি পরদেশবাসীর এ পটার 
যথার্থ কল্যাণ নির্ধারণে অজ্ঞতার পরিচায়ক । 
কিন্তু গুণদোবরাশি ভেদ করিরা সকল ভবিষ্যৎ মলের 
প্রবল লিঙ্গ দেখা যাইতেছে যে,' এই বিজাতীয় ও প্রাচীন 
৩৪ 


বর্তমান ভারত । 


" শ্বজাতীয় ভাবসংঘর্ষে, অল্পে অল্পে দীর্ঘনুগুজাতি বিনিদ্র পাশ্চাত্যজাতির 
হইতেছে । ভুল করুক, ক্ষতি নাই ; সকল কার্যেই ভ্রম- নদ 
গ্রমাদ আমাদের একমাত্র শিক্ষক। যে ভ্রমে পতিত হয়, ভান্গিতেছে। 
স্বতপথ তাহারই প্রাপ্য। বুক্ষভুল করে না, প্রস্তরথওও 
ভ্রমে পতিত হয় না, পশুকুলে নিয়মের বিপরীতাচরণ অতান্পই 
ৃষ্ট হয় ॥ কিন্ত ভূদেবের উৎপত্তি ভ্রমপ্রমাদপুর্ণ নরকুলেই। 
দুভ্তধাবন গহইতে মৃত্যু পরা সমন কন্মু। নিদ্রাভঙ্গ হইতে 
শহ্যায়, পর্যন্ত সমন্ত- চিন্তা, যদি অপরে আমাদের জগ্ত 
পুছঘান্ুপুঙ্খভাবে নির্ধারিত করিয়া দেয়, এবং রাজশক্তির 
পেষণে এ সকল নিরমের বজবন্ধনে আমাদের বেষ্টিত করে,| নিয়মের আতি- 
তাহা হইলে আমাদের আর চিন্তা করিবার কি থাকে? প্ডেঅবনতি। 
মননলীল বলিয়াই না আমরা মনুষ্য, মনীবী, মুনি ? চিন্তা- 
শীলতার লোপের সঙ্গে সঙ্গে তমোগুণের প্রাছুর্ভাব, জড়ত্বের 
আগমন। এখনও প্রত্যেক ধন্নেতা, সমাজনেতা সমাজের 
জন্য নিয়ম করিবার জন্য বাস্ত!!! দেশে কি নিয়মের 
"অভাব? নিয়মের পেষণে যে সর্বনাশ উপস্থিত, কে 
বুঝে? 

সম্পূর্ণ স্বাধীন: স্বেচ্ছাচারী রাজার অধীনে বিজিত জাতি 
বিশেষ দ্বণার পাত্র হরর না। অপ্রতিহতরশক্তি সম্টের সকল ৪১১ 
গ্রজারই সমান অধিকার, অর্থাৎ কোনও প্রজারই রাজ- রাজা ও প্রজা. , 
শক্তির নিয়মনে কিছুমাত্র অধিকার নাই। সে স্থলে নিয়মিত রাজা 
ভাত্যভিমানজনিত বিশেষাধিকার অল্পই থাকে। কিন্তু টা 
যেখানে প্রজানিয়মিত রাজা বা প্রজাতন্ত্র বিজিত জাতির শেষোক্ত রাজার 

৩৫ 


অধীনে প্রজা- 
পুঞ্জের কল্যাণা- 
পেক্ষা তাহা- 
দিগ্নকে স্ববশে 
রাখিবার চেষ্টা 
অধিক । 


বাক্তিবিশেষ 
ইংরাজের 
'নেটিভের' 
প্রতি দৃণাবুদ্ধি 
ও আমাদের 
জাতিগত 

. দৃাবুদ্ধি । 


বর্তমান ভারত । 


শাসন করে সে স্থানে বিজরী ও বিজিতের মধ্যে অতিবিস্তীর্ণ 
বাবধান নিশ্ষিতি হয়, এবং যে শক্তি বিজিতদিগের কল্যাণে 
সম্পূর্ণ নিযুক্ত হইলে অত্ল্পকালে বিজিতজাতির বনুকল্যাণ- 
সাধনে সমর্থ, সে শক্তির অধিকাংশই বিজিত জাতিকে স্ববশে 
রাখিবার চেষ্টার ও আয়োজনে প্রযুক্ত হইয়া বৃথা ব্যয়িত 
হয়। প্রজাতগ্ব রোমাপেক্ষা, সম্ত্রাড়ধিষ্ঠিত রোমকশাসনে 
বিজাতীয় প্রজাদের সুখ অধিক এজন্ঠই হইয়াছিল। এজপ্ই 
বিজিত-ান্ুদীবংশসম্তৃত হইয়াও খুষ্টরন্মপ্রচারক পৌল (9 
৮৪0] ), কেশরী (029581) সম্রাটের সমক্ষে আপনার 
অপরাধ বিচারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ব্যক্তিবিশেষ 
ইংরাজ কৃষ্ণবর্ণ ঝা “নেটিভ” অর্থাৎ অসভ্য বলিয়া, 
আমাদিগকে অবজ্ঞা করিল, ইহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। 
আমাদের আপনার মধ্যে তদপেক্ষা অনেক অধিক জাতিগত 
স্বণাবুদ্ধি আছে; এবং মুর্খ ক্ষত্রিয় রাজা সহায় হইলে, 
্রাহ্মণেরা যে শূ্রদের “জিহ্বাচ্ছেদ, শরীরভেদাদি” পুনরায় 
করিবার চেষ্টী করিবেন না, কে বলিতে পারে? প্রাচ্য 
আর্ষ্যাবর্ভে দকল .জাতির মধ্যে যে সামাজিক উন্নতিকল্পে 
কিঞিিৎ সপ্তাব দৃষ্ট হইতেছে, মহারাষ্ট্র দেশে ব্রাহ্মণের! 


. “মরাঠা” জাতির যে সকল স্তবস্তুতি আরম্ভ করিয়াছেন, নিষ্ন 


জাতিদের এখনও তাহা নিংস্বার্থভাব হইতে সমুখিত বলিয়া 

ধারণা হইতেছে না। কিন্তু ইংরাজ সাধারণের মনে ক্রমশঃ 

এক ধারণা উপস্থিত হইতেছে যে, ভারতসাম্রাজা তাহাদের? 

অধিকারচাত হইলে ইংরাজজাতির সর্বনাশ উপস্থিত হইবে 
৩৬ 


বর্তমান ভারত । 


অতএব যেন তেন প্রকারেণ ভারতে ইংলগীধিকার প্রবল 
রাখিতে হইবে । এই অধিকার-রক্ষার প্রধান উপায় ভারত- 
বাসীর বক্ষে ইংরাজজাতির “গৌরব” সদা! জাগরূক রাখা । 
এই বুদ্ধির প্রাবল্য ও তাহাব সহযোগী চেষ্টার উত্তরোত্তর 
বৃদ্ধি দেখিয়া, যুগপৎ হস্ত ও করুণরসের উদয় হয়। ভারত- 
নিবাসী ইতরাজ বুঝি ভুলিয়া যাইতেছেন যে, ষে বীর্য, 
অধ্যবসার ও স্বজাতির একান্ত সহান্ুভূতি-বলে তাহারা এই 
রাজা অঞ্জন করিয়াছেন, যে সদাজাগরূক, বিজ্ঞানসহায় 
বাণিজ্য-বুদ্ধিবলে সর্বধনপ্রন্থ ভারতভূমিও ইংলগ্ডের প্রধান 
. পণাবীথিকা তইরা পড়িয়াছে, যতদিন জাতীয় জীবন হইতে 
এই সকল গুণ লোপ ন। হয়, ততদিন তাহাদের সিংহাসন 
অচল। এই সকল গুণ যতদিন ইংরাজের থাকিবে, এমন 
ভারতরাজা শত শত লুপ্ত হইলেও, শত শত আবার অর্জিত, 
হইবে। কিন্তু যদি এর সকল গুণপ্রবাহের বেগ মন্দীকৃত 
হয়, বৃথা, গৌরব-ঘোষণে কি সাম্রাজ্য শাসিত হইবে? 
এজন এ সকল গুণের প্রাবল্যসত্বেও, অর্থহীন “গৌরব”- 
রক্ষার জন্ত এত শক্তিক্ষয় নিরর্থক । উহা! গ্রজার কল্যাণে 
নিয়োজিত হইলে, শাসক ও শাসিত উভয় জাতিরই নিশ্চিত 
মঙ্গলপ্রদ | 
পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বাহ জাতির সংঘর্ষে ভারত 
ক্রমে বিনিদ্র হইতেছে । এই অল্প জাগরূকতার ফলস্বরূপ, 
স্বাধীন চিন্তার কিঞ্চিৎ উন্মেষ। একদিকে প্রতাক্ষশক্তি- 
-সংগ্রহরূপ-প্রমাণ-বাহন, শত হৃর্্যজ্যোতি, আধুনিক পাশ্চাত্য 


৩৭ 


ভারতবাসীর 
কল্যাণসাধনের 
চেষ্টা অপেক্ষা 
বৃথা “গৌরব” 
রক্ষার চেষ্টায় 
ইংরাজের বৃথা 
শত্তিক্ষয-- 
ইংরাজপ্রকৃতির 
বে গুণে ভারত 
বিজিত ও 
শাদিত, সেগুলি 
রক্ষার চেষ্টা 
করিলেই রাজা- 
প্রজার ষথার্থ 
কল্যাণ। 


প্রাচ্য ও 
পাশ্চাতা। 


বর্তমান ভারত। 


বিজ্ঞানের দৃষ্টি প্রতিঘাতি প্রভা 7 অপরদিকে সবদেনী বিদেশী 
বহমনীঘি উদবাটিত, যুগষুগাত্তরের সহামুভূতিযোগে, সর্বশরীকে 
ক্ষিপ্রসথ্চরী, বলদ, আশা প্রদ, পূর্ববপুরুষদিগের অপূর্ব বীর্য্য, 
অমানব প্রতিভা ও দেবছুল্লভ অধ্যাত্বতত্বকাহিনী । একদিকে 
জড়বিজ্ঞান, প্রচুর ধনধান্ত, প্রভৃতবলসঞ্চয়, তীর ইন্রিয়ন্থথ 
বিজাতীয় ভাষায় মহাকোলাহল উত্থাপিত করিয়াছে ১. অপর 
দিকে এই মহাকোলাহল ভেদ করিয়া, ক্ষীণ অথচ মর্মাভেদী 
স্বরে, পুর্বদেবদিগের আর্তনাদ কর্ণে প্রবেশ করিতেছে। 
সম্মুখে বিচিত্র যান, বিচিত্র পান, সুসজ্জিত ভোজন, বিচিত্র 
পরিচ্ছদে লজ্জাহীন। বিদ্ষীনারীকুল নৃতন ভাব, নুতন ভঙ্গী, 
অপুর্ব ধানার উদয় করিতেছে ) আবার মধ্যে মধ্যে সে ৃশ্ত 
অস্তহিত হয়া, ব্রত, উপবাস, সীতা, সাবিত্রী, তপোবন, 
জটাবন্কল, কাষায়, কৌগীন, সমাধি, আত্মান্ুপন্ধকান উপস্থিত, 
হইতেছে। একদিকে পাশ্চাতাসমাজের ন্বার্থপর স্বাধীনতা, 
অপরদিকে আর্ধ্যসমাজের কঠোর আত্ম-বলিদান | , এ বিষম 
ংঘর্ষে সমাজ যে আন্দোলিত হইবে-_ তাহাতে বিচিত্রতা কি? 
পাশ্চাত্যে উদ্দেন্ত__বাক্তিগত স্বাধীনতা, ভাষা--_অর্থকরী, 
বিদ্যা, উপায়-রাষ্ট্রনীতি । ভারতে উদ্দেশ্য _ যুক্তি, ভাষা--- 
বেদ, উপায়__তাগ। বর্তমান ভারত একবার যেন 
বুঝিতেছে__বৃথা ভবিষ্যৎ অধ্যাত্মকল্যাণের মোহে পড়িয়া ইহ- 
লোকের সর্বনাশ করিতেছি, আবার মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনিতেছে,_ 
“ইতি সংসারে স্কুটতরদোষঃ 

কথমিহ মানব তব পশ্তোষঃ ॥৮ 


১০৬ 





বর্তমান ভারত । 


একদিকে, নবাভারত ভারতী বলিতেছেন, পতি-পত্থী- 
নির্বাচনে আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা হওয়! উচিত; কারণ, 
যে বিবাহে আমাদের সমস্ত. ভবিষ্যৎ জীবনের নখ দুঃখ, 
তাহা আমরা সেচ্ছাপ্রণোন্দিত হইয়। নির্ধাচন করিব; 
অপরদিকে, প্রাটীন ভারত আদেশ করিতেছেন, বিবাহ 
ইন্িয়ন্ুের জন্ত নহে, প্রজোৎপাদনের জন্ত। ইহাই এ 
দেশের ধারণা । গ্রঙ্গোৎপাদন দ্বারা সমাজের ভাবী মঙ্গলা- . 
মঙ্গলের তুমি ভাগী, অতএব যে প্রণালীতে বিবাহ করিলে 
সমাজের সর্ববাপেক্ষ! কল্যাণ সম্ভব, তাহাই সমাজে প্রচলিত ; 
তুমি বহুজনের হিতের জন্টট নিজের সুখভোগেচ্ছা ত্যাগ 
কর। 
একদিকে, নব্যভারত বলিতেছেন, পাশ্চাত্য ভাব, ভাষা, 
আহার, পরিচ্ছদ ও আচার অবলম্বন করিলেই, আমর! 
পাশ্চাত্য জাতিদের সভা বলবীধ্যসম্পন্ন হইব; অপরদিকে, 
প্রাচীন ভারত বলিতেছেন, মুখ, অনুকরণ দ্বার! পরের ভাব 
আপনার হয় না, অর্জন না করিলে কোন বস্তুই নিজের 
হয় না; সিংহ-চন্মে আচ্ছাদিত হইলেই কি গর্দভ সিংহ 
হয়? 
একদিকে, নবাভারত বলিতেছেন, পাশ্চাত্য জাতির! 
ষাহা করে, তাহাই ভাল; ভাল না হইলে উহার এত প্রবল 
কি প্রকারে হইল? অপরদিকে, প্রাচীন ভারত বলিতেছেন, 
বিছ্যতের আলোক অতি গ্রবল, কিন্ত ক্ষণস্থায়ী; বালক, 
তোমার চক্ষু প্রতিহত হইতেছে, সাবধান [ 
৩৯ 


পাশ্চাত্যজগণৎ 
হইতে অনেক 


আছে। 


কিন্তু পাশ্চাত্য- 
অনুকরণ-মোহ 
পরিত্যাগ 
করিতে হইবে । 


বর্তমান ভারত। 


তবে কি আমাদের পাশ্চাত্য জগৎ হইতে শিখিবার 
কিছুই নাই? আমাদের কি চেষ্টা! যত করিবার কোন 
প্রয়োজন নাই? আমরা কি সম্পূর্ণ? আমাদের সমাজ 
কি সর্বতোভাবে নিশ্ছিদ্র ? শিবিবার অনেক আছে, 
ষত্র আযরণ করিতে হইবে, যত্বই মানবজীবনের উদ্দেশ্য 
শ্রীরামরু্ণ বলিতেন, “যতদিন বাচি, ততদিন শিথি।” যে 
ব্যক্তি ব ষে সমাজের শিথিবাঁর কিছুই নাই, তাহা মৃত্যুমুখে 
পতিত হইয়াছে । আছে,_কিন্তু ভয়ও আছে। 

কোনও অন্পবুদ্ধি বালক শ্রীরামকৃষ্ণের সমক্ষে সর্বদাই 
শাস্ত্রের নিন্দা করিত। একদা সে গীতার অত্যন্ত গ্রশংস! 
করে। তাহাতে শ্রীরামক্কঞ্চ বলেন বে, গবুঝি, কোনও 
ইংরাজ পণ্ডিত গীতার প্রশংসা করিয়াছে, তাহাতে এও 

ংসা করিল ।” 

হে ভারত, ইহাই প্রবল বিভীষিকা । সপাং 
অন্থকরণ-মোহ এমনই প্রবল হইতেছে যে, ভাল মন্দের 
জ্ঞান, আর বুদ্ধি বিচার, শাস্ত্র, বিবেকের দ্বারা নিষ্পন্ হয়-না। 
শ্বেতা্সে যে ভাবের, যে আচারের প্রশংসা করে, তাহাই ভাল? 
তাহারা যাহার নিন্দা করে, তাহাই মনা । হা ভাগ্য, ইহা 
অপেক্ষা নির্কুদ্ধিতার পরিচয় কি? 

পাশ্চাত্য নারী স্বাধীনভাবে বিচরণ করে, অতএব 
তাহাই ভাল; পাশ্চাত্য নারী শ্বয়ম্বর, অতএব তাহাই 
উন্নতির উচ্চতম যোপান ? পাশ্চাত্য পুরুষ আমাদের বেশ, 
ভূষা, অশন, বসন দ্বণা করে, অতএব তাহা অতি মন্দ) 


বর্তমান ভারত । 


পাশ্গত্যের। মুষ্তিপূজা দোষাবহ বলে,__মুত্তিপূজ! অতি দৃষি ত, 
সন্দেহ কি? 

পাশ্চাত্যের একটি দেবতার পুজা মলগলপ্রদ বলে, 
অতএব আমাদের দেবদেবী গঙ্গাজলে বিপর্জন দাও । 
পাশ্চাতোরা জাতিভেদ ঘগিত বলিয়া জানে , অতএব সর্ধবর্ণ 
একাকার হও। পাশ্াত্যেরা বাল্যবিবাহ সর্ধদোষের আকর 
বলে, অতএব তাহাও অতি মন্দ নিশ্চিত। 

” আমরা এই সকল প্রথা রক্ষণোপযোগী বা ত্যাগযোগ্য-_ 
ইহার প্বিচার করিতেছি না; তবে যদি পাশ্চাতাদিগের 
অব্জাদৃষ্টিমাত্রই আমানের রীতি-নীতি-জঘন্তাতার কারণ হর, 
তাহার প্রতিবাদ অবস্ত কর্তব্য। 

বর্তমান লেখকের পাশ্চাত্য সমাজের কিঞ্চিৎ প্রত্যক্ষ 
জ্ঞান আছে; তাহাতে ইহাই ধারণা হইয়াছে যে, পাশ্চাত্য 
সমাজ ও ভারত সমাজের মূল গতি 'ও উদ্দেশ্তের এতই পার্থক্য : 
যে, পাশ্চাত্য অনুকরণে গঠিত সন্প্রদায়মান্রই' এদেশে নিষ্ষল 
হইবে। ধাহারা পাশ্চাাসমাজে বসবাস না করিয়া, 
পাশ্চাত্য সমাজের স্ত্রীজাতির পবিত্রতা রক্ষার জন্য, স্ত্রী 
পুরুষ-সংমিশ্রণের যে সকল নিয়ম ও বাঁধা প্রচলিত আছে, 
তাহা! ন1 জানিয়া, স্ত্রী-পুরুষের অবাধ সংমিশ্রণ প্রশ্রয় দেন, 
ত্বাহাদের সহিত আমাদের অণুমাত্রও সহানুভূতি নাই । 
পাশ্চাত্যদেশেও দেখিয়াছি, ছুর্বলজাতির সন্তানেরা ইংলগে 
যদি. জন্মিয়া থাকে, আপনাদিগকে স্পানিয়ার্ড, পোর্ড গজ, 
গ্রাক ইত্যাদি না বলিয়া, ইংরাজ বলিয়া পরিচয় দেয়। 

টি ৪১ 


“আমায় মানুষ 
কর। 


বর্ধমান ভারত । 


বলবানের দিকে সকলে যায় ;-গৌরবান্বিতের গৌরব- 
চ্ছটা নিজের গাত্রে কোনও প্রকারে ,একটুও লাগে, দুর্বল 
মাত্রেরই এই ইচ্ছা । 'ঘখন ভারতবালীকে ইউরোগীবেশ: 
ভূষামপ্তিত দেখি, তখন মনে ভয়, বুঝি ইহার! পদদলিত 
বিদ্যাহীন দরিদ্র ভারতবাসীর সহিত আপনাদের সজাতীয়ত 
স্বীকার করিতে লজ্জিত !! চতুদ্দশশত বর্ষ যাবৎ হিন্দুরক্তে 
পরিপালিত পার্সী এক্ষণে আর “নেটিভ” নভেন। জাতিহীন 
্রাহ্মণন্মন্তের ক্রা্গণাগৌরবের নিকটে মহ্থারখী কুলীন 
ব্রাঙ্মণেরও বংশমর্যাদা বিলীন হয়! যায়। 'আার পাশ্চীত্যেরা 
এক্ষণে শিক্ষা দিয়াছে যে, এ যে কটিতটমাত্র-আচ্ছাদনকারী 
অঞ্জ, মূর্খ, নীচজাতি, উদ্ধারা অনাধ্যজাতি !! উহারা আর 
আমাদের নহে!!! ৯ 
হে ভারত, এই পরাম্থবাদ, পরান্থকরণ, পরমুখাপেক্ষা, 
এই দাসমলভ দুর্বলতা, এই ঘ্বণিত জঘন্ নিষুরতা-_এই 
মাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লঙ্জাকর 
'কাপুরুষতাসহায়ে তুমি বীরভোগ্য স্বাধীনতা লাভ করিবে? 
হে ভারত, ভুলিও না_তোমার নারীজাতির আদর্শ সীত।, 
[বিত্রী, দময়ন্তী; ভূলিও না_ তোমার উপাস্ত উমানাৎ 
ব্বত্যাগী শঙ্কর ; ভুলিও না_তোমার বিবাহ, তোমার ধন, 
তামার জীবন, ইন্দ্রিরম্ধের__নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য 
হে) ভুলিও না--তুমি জন্ম হইতেই “মায়ের” জন্য 'ঝলি- 
দত্ত; ভুলিও না_-তোমার সমাজ সে বিরাট মহামানের 
1ায়ামাত্র; ভুলিও না__নীচঙ্াতি, মুর্খ, দরিপ্র, অজ নর চি 





বর্তমান ভারত। 


মেথর তোমার, রক্ত, তোমার ভাই।' হে বীর, সাহস 
অবলম্বন কর, সদর্পে বল--আমি ভাঁরতবাী, ভারতবাসী 
-আমীর ভাই; বল-মুর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, 
'্াক্মণ ভারতবাদী, চগ্ডাল ভারতবাপী আমার ভাই) 
তুমিও কটিমাত্র-বন্তরারত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল--ভারতবামী 
আমার 'ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী 
আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার পিশুশ্যয।, আমার 
যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণপী; বল ভাই 
ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার 
কল্যাণ, আর বল দিন রাত, “হে 'গৌরীনাগ, হে জগন্বে, 
আমায় ননুযাত্ব দাও? মা, আমার দুর্বলতা ফাপুরুষতা দূর 
কর, আমায় মানুষ কর ।”” 





শউ্ভ্রৌম্দনন 
স্বামী বিবেকানন-প্রতিঠিত 'রামকৃফ্-মঠ পরিচালিত মাসিক পন্র। অগ্রিম 
বাধিক যূল্য সডাক ২১ টাকা । উদ্বোধন-কাধ্যালয়ে স্বামী রিবেকানন্দের ইংরাজী 
ও বাঙ্গাল! সকল খ্রন্থই পাওয়া যায়। “উদ্বোধন”গ্রাহকের পক্ষে বিশেষ সুবিধা । 
নিষ্নে জঙ্টব্য 8 
নাধারণের গ্রাহকের 


পুস্তক পক্ষে পক্ষে 
বাজ্ালা রাজযোগ ( হর্থ সংস্করণ ) - ১১ ৈ* 
জ্ঞানযোগ ত৬ষ্ঠ ই) - ১, ১ 
এ. ভক্তিঘোগ (৬ষ্ঠ সংস্করণ ) - 14০ ॥+ 
». বর্ধাষোগ (৫ম ই) ৫ ৪ 
». পত্রাবলী ১ম ভাগ, (৩য় সংস্করণ ) ০ ৮ 
5 এ ওয়ভাগ (২য় সংক্গরণ) 09* . , 
রশ তর ত্য ভাগ 195 $ 
* ভক্তি-রহগ্ত (য় সংস্করণ ) দত 5 
*. চিকাগো বক্তৃতা ( ৪র্থ সংস্করণ ) )* ০ 
শ. ভাববার কথা (৩য় সংক্গরণ ) 1ণ* ৮ 
». প্রাচা ও পাশ্চাত্য (৪র্থ মংঙ্গরণ ) * 19৯ 
». পরিব্রাজক € ৩য় সংস্করণ ) রত ৪৮. 
এ. ভারতে বিবেকানন্দ ( ৪র্থ সংক্করণ ) ২১ ১৫, 
*. বর্তমান ভারত (৫ম সংস্করণ ) ৯ 1/5 
«. অফীর আর্যদের (২ সংস্করণ ) 1 5 
». বিবেক-বাণী (তৃতীয় সংস্করণ ) গত গ*. ২ 
শপ্রীরামকৃঞ্ণ পুথি হা, ২ 


্ীরামরু উপদেশ € পকেট এডিশন ) (৮ম সং) স্বামী ব্রহ্মানন্দ মন্ধলিত, 
মূলা ।* আনা ) ভারতে শক্তিপূজাস-স্বামী সারদানন্দ-প্রণীত মূল্য 14/,উদ্বোধন- 


গ্রাহক-পক্ষে 1/* আনা মিশনের অন্যান্ত গ্রন্থ এবং প্রীরামকৃষদেবের ও স্বামী 
বাকি তলা আও কালা দলিল আপ পা ০০ 4১, 


%৯ 


স্বামিজীর সহিত হিমালয়ে-স্ষটির নিবেদিত প্রণীত, 
শব ০৪৪ 00. 89709 ৮ 80067089 আট 605 880] স15910030021 
নামক পুস্তকের বঙ্গানুবাদ । এই পুস্তকে পাঠক স্বামিজীর বিষয়ে অনেক নূতন 
কথ জানিতে পারিবেন, ইহা নিবেপিতার ডায়েরী হইতে লিখিত । হুম্দর বাধান, 
মূল্য &* বার আনা মাত্র। 


ভারতের সাধনা শ্বামী পজ্ঞানন্দ প্রণীত--( রামকৃষ্ণ মিশনের 


সেক্রেটারী, স্বামী সারদানন্দ লিখিত ভূমিকাসহ ) ধর্মাভিত্তিতে ভারতের জাতীর 

জীবন গঠন-_এই গ্রন্থের মুল প্রতিপাদ্য বিষয় । পড়িলে বুঝ! যায়, শ্থামী বিষেকানন্দ 

জাতীয় উন্নতিমন্বন্ধে যে সকল বস্তুত করিয়াছিলেন, সেইগুলি উত্তমরূপে আলোচন! 

করিয়া গ্রন্থকার যেন তাহার ভাব্যম্বরূপ এই গ্রন্থ রচন! করিয়াছেন। ইহার 

বিষয়গুলির উল্লেখ করিলেই পাঠক পুস্তকের কিঞিৎ আভাস পাইবেন £__প্রাগীন 

ভারতে নেশন-প্রতিষ্টা, ভারতীয় ভাতীয়তার বিশেষত্ব, ভারতীয় নেশনে বেদমহিম। 
ও অধতারবাদ, নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ( ধর্মজীবন, সন্যাসাশ্রম, সমাজ, দমাজ- 

সংক্কার, শিক্ষা, শিক্ষাকে, শিক্ষাসংঘর্ষ, শিক্ষাদমন্থ, শিক্ষাপ্রচার ও শেষ 

কথা।) গ্রস্থকারের. একটী বাট এই পুস্তকে সংযোজিত হইয়াছে। ক্রাউন 

২৫৬ পৃঃ-উত্তম বাধান। মুল্য ১১ টাকা) 


স্ববমি-শিষ্য-সংবাদ- পপর চকবর্থী প্রদীত_(৩ 
সংক্ষরণ ) স্বামিজী ও তাহার মতামত জানিবার এমন সথধোগ পাঠক ইতি পুর্বে 
আর কখন পাইয়াছেন কিনা সন্দেই। পুণ্তকখানি দুই থণ্ডে বিভক্ত । প্রতি 
খণ্ডের মূল্য ৪৭* আনা । 


নিবেদিতা গ্ম্তী লরলাবাল দাসী প্রণীত (৩য় সংস্করণ ) (স্বামী 
সারদানন্ন লিখিত ভূমিকা সহিত ) বন্ত্মাহিত্যে সিষ্টার নিবেদিতা-সম্বন্ধীয় তথাপূর্ণ 
এমন পুস্তক আর নাই। বন্থমতী বলেন_-* * * এ পয্যন্ত ভগিনী 
নিবেদিতা সন্বদ্ধে আমরা যতগুলি রচন| পাঠ কষরিয়াছ্ছি, শ্রীমতী সরলাবালার 
শনিবেদিতা” তন্মধো সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহা আমরা অসক্কোচে নির্দেশ করিতে পারি । 
গা *. ৮. মুল্য ।* আনা। 


শ্্রীপ্রীরামরুঞ্চ পুরটথি-ভেগবান্‌ ্রপ্ীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের 
চরিতাম্ৃত ) শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন প্রণীত। সংসারের শোকতাপের পক্ষে শীশ্রীরাম- 
কৃষণ-চরিজ্ঞনুধাত্বরূপ। আকার: রয়েল আটগেজী, ৫৭৯ পৃষ্ঠা । মূল্য ২৫৯: 
টাকা, উদ্বোধন-গ্রাহক পক্ষে ২১ ছুই টাক1। রঃ 

ঠিকান!- উদ্বোধন কাধ্যালয়, ১নং মুখার্জি লেন, বাগবাজার, কলিকাতা । 





1৪ 
শ্রীশ্রীরাকষ্জলীলা প্রসঙ্গ . 
পাচ খণ্ড গ্রকাশিত হইয়াছে 


প্রবণ প াল্যজীন্বন্ন5 
গুলভজ্ভাল- প্টুক্ল্ান্ি ও উ্তক্লাঞ্জিঃ 





লাঞধক্িজ্ঞাহ্ন 
পদ 
লীান্ুালেক দিব্যজ্ডান্স এ লক্ষেত্দন্নাথথ 


(স্বামী দারদানন্দ প্রণীত ) 


গুরুভাব-_পূর্বার্দ__১০ ; গ্রাহকপক্ষে ১২। উত্তরার্ধ--১।০ ॥ 
গ্রাহকপক্ষে ১৬/০ | সাঁধকভাব--১।০ ; উদ্বোধন গ্রাহকপক্ষে ১৩০1 
পূর্ববকথা ও বাল্য-জীবন_- ৮৮০) উদ্বোধন-গ্রাহকপক্ষে 4০ । 
দিব্যভাব_-১॥* ; উদ্বোধন-গ্রাহকপক্ষে ১1/০। 

শ্ীশ্রীরামরুষ্ণদেবের জীবনী ও শিক্ষা-সন্বম্ধে এরূপ, ভাবের 
পুস্তক ইতিপূর্বে আর প্রকাশিত হয় নাই । যে সার্বজনীন উদার 
আধ্যাত্মিক শক্তির সাক্ষাৎ প্রমাণ ,ও পরিচফ পাইয়। স্বামী 
শ্রীবিবেকানন্দ-প্রমুখ বেলুড়মঠের প্রাচীন সন্ধ্যাদিগণ শ্রীরামক্কষ্ণ- 
দেবকে জগণৃণ্ুর ও বুগাবতার বলিয়া স্বীকার করিয়া তাহার 
শ্রীপাদপদ্মে শরণ লইয়াছিলেন, সে ভাবটি বর্তমান পুস্তক ভিন্ন 


. অন্থত্র পাওয়া অসম্ভব) কারণ ইহা তাহাদেরই অন্যতমের দ্বারা 


লিখিত পুস্তকের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় বর্ণিত বিষয়গুলি পর পৃষ্ঠার পারে 


িমাজিন্তাল নোটরূপে দেওয়া হইয়াছে। 


স্বামি-শিষ্য-অংবাদ 
তৃতীয় সংস্করণ । 


বর্তমান পুস্তকথানি পড়িতে বসিলে পাঠক দেখিবেন, স্বামিজী 
যেন সাক্ষাৎ তাহার সহিত কথোপকথন করিতেছেন এবং সকল 
প্রকার কঠিন বিষয়ের যথাযথ মীমাংসাগুলি বুঝাইয়। দিতেছেন। 
স্বামিজী ও তাহার মতামত জানিবার এমন সুযোগ পাঠক ইতিপূর্বে 
আর কথন পাইয়াছেন কিনা সন্দেহ। বেলুড় রামরুষ্ণ-মঠের প্রাচীন 
সান্স্াসিবর্সের অন্যতম শ্লীসারদানন্দ স্বামী পুস্তকখানির আছ্াস্ত 
সংশোধন করিয়৷ দিয়াছেন । 

পুস্তকথানি দুই থণ্ডে বিভক্ত | প্রথম খণ্ডে স্বামিজীর একখানি 
আচার্যাবেশের -ছবি এবং দ্বিতীয় খণ্ডে স্লামিজীর গুরুভ্রাতগণের 
সহিত একখানি গ্রুপ ছবি ও স্বামিজীর অন্য একথানি বাষ্ট ছবি 
আছে। প্রতি খণ্ড ৪%০ আনা । 


_ শ্রীরামান্জ চরিত 
শ্রীমৎ স্বামী রামকুষ্ানন্দ প্রণীত। 


শ্রীসম্প্রদায়ে প্রচলিত আচার্য্য রামান্থুজের বিভৃত জীবনবৃত্তান্ত 
বাঙ্গাল! ভাষান়্ এই প্রথম প্রকাশিত হইল । গ্রস্থকার এমন তত্তাব- 
ভাবিত ও রসগ্রাহী হউরা তুলিকা ধরিয়াছেন যে, বঙ্গসাহিত্যে 
আচাধ্যের যোগা পরিচয় দিবার জন্য যে আমরা যোগ্য লেখক 
স্টইয়াছিলাম, তাহা পুস্তকথানি পাঠ করিতে করিতে পাঠক 
হৃদয়ন্গম করিবেন 
. গ্রস্থের মলাট সুন্দর কাপড়ে বাঁধান এবং প্রাচীন দ্রাবিড়ী পু'থির 


পাটার মত নানা বর্ণে চিত্রিত। আচার্য্য ব্ামান্থজের জীবদ্দশায় 


খোদ্দিত প্রতিমৃদ্তি ও গ্রন্থকারের প্রতিযৃত্তি গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । 
মূল্য-২৯ টাকা । 


